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মক্কা রয়েল ব্লক টাওয়ার : 
পৃথিবীর নান্দনিক স্থাপনা 


পবিত্র কা'বা ঘরের দক্ষিণ প্রবেশপথ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত মক্কা রয়েল টাওয়ার (আবরাজ 
আল বায়েত) পৃথিবীর অন্যতম আকর্ষণীয় স্থাপনা । ৭৬ তলা বিশিষ্ট ১,৯৭২ ফুট উচ্চতা 
সম্পন্ন এ টাওয়ারের একবারে শীর্ষে গড়ে তোলা হয়েছে ১৩০ ফুট রাজকীয় ঘড়ি যা ১৭ 
কি.মি. দূর থেকে সময় গণনা করা যায় । চন্দ্র পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, মুসলিম এঁতিহ্য সংরক্ষণে 
যাদুঘর এবং হজ্ব ও ওমরাহ পালনকারী পৃণ্যার্থীদের জন্য ৩ হাজার অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা 
সংবলিত কক্ষ এ টাওয়ারের বৈশিষ্ট্য ৷ 


সৌদি আরবের খ্যাতনামা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বিন লাদেন গ্রুপ ২০০৪ সালে এ টাওয়ারের নির্মাণ 
কাজ শুরু করে । ২০১১ সালে এর নির্মাণ শেষ হবে বলে আশা করা যায় এবং সবকিছু 
ঠিকঠাক থাকলে ২০১২ সালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে । ফ্লোরের সর্বমোট স্পেস হচ্ছে 
১৬,১৫০,০০০ বর্গফুট, যা আরব আমিরাতের দুবাই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ৩ নম্বর 
টার্মিনালের সমান । 


৮০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিয়মাণ এ টাওয়ারে ১০ হাজার মানুষ নামায আদায় করতে 
সক্ষম এমন বিশাল প্রার্থনা হল রয়েছে । টাওয়ারের সেভেন স্টার হোটেল প্রতিবছর পবিত্র 
হজ্জ ও ওমরা পালনোপলক্ষ্যে মন্কানগরী পরিভ্রমণকারী ৫০ লাখ পৃণ্যার্থীদের আবাসন সুবিধে 
প্রদান করবে । আবরাজ আল বায়েত টাওয়ারে প্রথম চার তলা শপিং মল এবং নিচে রয়েছে 
১০০০ গাড়ি পার্কিং এর সুবিধা । টাওয়ারের একেবারে উপর তলায় ২ টি হেলিকপ্টার 
অবতরণের জন্য রয়েছে প্রশস্ত হেলিপ্যাড । 


১ লাখ মানুষের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এ টাওয়ারের শীর্ষে চারদিক দিয়ে দেখা যায় এমন একটি 
ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছে । প্রতিটি দিকের পরিমাপ হচ্ছে ১৪১৯১৪১ ফুট । জার্মানির প্রিমিয়ার 
কম্পোজিট টেকনোলজিস নামক কোম্পানী এর ডিজাইন তৈরি করে । লন্ডনের ওয়েস্ট 
মিনিষ্টার ও ইস্তাম্বুলের কেভাহির মল টাওয়ার ঘড়ির চাইতে মক্কা টাওয়ার ঘড়ির 
আয়তন ও নান্দনিকতা বেশি । 


ঘড়ির চার পাশ আলোকিত করার জন্য ২০ লাখ 1171) (11617 
টি 11::: 1710100105 10906) বাতি, বিপুল সংখ্যক আল্লাহ আকবার লিখিত 
৯111111 এছ ক্যালিগ্রাফি সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ২১ হাজার সাদা ও সবুজ 
রা] বাতি ঘড়ির উপরাংশে স্থাপন করা হয়েছে যাতে ৫ ওয়াক্ত নামাযের 
সময় ফ্ল্যাশ সংকেত দিতে পারে । আকাশের দিকের ১০ কিমি পর্যন্ত 
আলোকরশ্ি প্রক্ষেপণের জন্য ১৬ ধরনের ভার্টিক্যাল বাতি রয়েছে । 
ঘড়ির চারপাশের সম্মুখ অংশে ১০০ কোটি খণ্ড গ্রাস মোজাইক 
না বসানো হয়েছে । ঘড়ির উপরে রয়েছে ৯৩ মিটার দৈর্ঘ্য অগ্রচূড়া 
রর রি এবং স্বর্ণালী মোজাইক ও ফাইবার গ্রাসের তৈরি ৩৫ টন 
[11-2, 4 এ ওজনের নতুন চাদ । 
টাওয়ারের নিচ থেকে উপরে বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে উচ্চক্ষমতা 
সম্পন্ন বহু লাউড স্পিকার স্থাপন করা হয়েছে যা ৭ কি.মি. দূর পর্যন্ত আযান 
ও নামাযের ধ্বনি প্রচার করতে পারে । রাতের বেলা ২১ হাজার বাতি ৩০ 
কি.মি এলাকাকে আলোকজ্্বল করে তুলবে । শ্বেত ও সবুজ বাতির বিশেষ 
আলো প্রক্ষেপণ দেখে বধির হাজীরা নামাযের সময় নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন । 
মক্কা টাওয়ারে ঘড়ি স্থাপনের পেছনে আরো অনেক কারণ ক্রিয়াশীল । ১২৬ বছরের 
পুরনো গ্রিনিচমিন (01৮7) সময় পরিবর্তন করে মক্কা মিন সময় চালু করা যাবে বলে 


] 
€ অনেকের ধারণা । ২০০৮ সালে কাতারের রাজধানী দোহাতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে মুসলিম 


১ 


পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীগণ মত প্রকাশ করেন যে, পৃথিবীর মধ্যম রেখা পবিত্র মক্কার ওপর দিয়ে 
প্রলঘিত ফলে মন্কা পৃথিবীর টাইম জোনের কেন্দ্রবিন্দু । এছাড়া মক্কা আন্তর্জাতিক ধর্মীয় ও 
বাণিজ্য নগরী | ১৮৮৪ সালে পশ্চিমা বিশ্ব গ্রিনিচমিন সময় চাপিয়ে দেয় । 


| ড. আফ মখালিদ হোসেন 
অক্টোবর'১১ 77 00 আত্তর্জহীদ ২ 


শী।র্য।বি।ষ।য় 


ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরটি এতটাই বেশি 


প্রভাব না ফেললেও সম্পর্ক উন্নয়নের চলমান 


আশা-জাগানিয়া ছিল যে বেশ কয়েকটি প্রত্যাশিত 
চুক্তি শেষ পর্যন্ত না হওয়ায় দুই দেশের বেশির 
ভাগ মানুষই কমবেশি আশাহত হয়েছেন । এর 
পরও কি ড. মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরটি ব্যর্থ 


গতি কিছুটা মন্থর করেছে। এর পরও ড. 


ভুমিকা রাখতে পারত, তা পারেনি । তবে 
একটিমাত্র চুক্তি কোনো এঁতিহাসিক সফরের 


মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফর ব্যর্থ হয়েছে বলার 
কোনো সংগত কারণ আছে বলে আমি মনে করি 
না। কারণ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিশেষ করে 


হয়েছে বলা যাবে? আমি নিজে দুই পড়শি দেশের 
সম্পর্ক উন্নয়নের পক্ষে বিস্তর লেখালেখি করি । 
এ আমার বিশ্বীস এবং মনেপ্রাণে আমি মনে করি 
যে প্রতিবেশীর প্রতি বিরূপ মনোভাব কখনোই 
মঙ্গল বয়ে আনে না। এর পরও বলব, 
মনমোহনের বাংলাদেশ সফরটিতে এতটাই 
নাটকীয়তা ঘটেছে, যা প্রত্যাশিত ছিল না এবং 
আমার ধারণা, ঘটনাগুলো দুই দেশের মুখ্য 
নীতিনির্ধারকদেরও আয়ত্তে ছিল না। খোদ 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষর না 
হওয়াকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করেন। 


ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


গুরুত্ব ্লান করতে পারে বলেও আমি বিশ্বাস করি 
না। যাঁরা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের দিকে 
দীর্ঘদিন নজর রাখছেন, তাঁরা সবাই জানেন, 
একটি-দুটি বিষয়ে আশাহত হওয়ার পরও দুই 


বিস্ময়কর আচরণে যথেষ্ট ব্বিত বোধ করলেও 
সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় থেকে একবিন্দু 
সরে যাননি । অন্যদিকে শেখ হাসিনাও দ্বিপক্ষীয় 


দেশের মধ্যে ১০টি চুক্তি ও সহযোগিতা স্বারক 
স্বাক্ষর করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ ও ভারতের 
সম্পর্কের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে । আমি 


সম্পর্কের বর্তমান গতি এগিয়ে নিতে তাঁর দৃঢ় 
মনোভাব ব্যক্ত করেছেন । কাজেই ২০১০ সালে 


আরো মনে করি, কেবল চুক্তি দিয়ে নয়, দুই 
দেশের মধ্যকার এতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তিতে 


শেখ হাসিনার নয়াদিল্লি সফরের মধ্য দিয়ে দুই 
দেশের সম্পর্কের যে নতুন দিগন্ত শুরু হয়, তা 


এ সফরটি পরিমাপ করা উচিত হবে । 
তিস্তার ব্যাপারে হতাশ হওয়াটা যেমন 


২০১১ সালে মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরের 
মধ্য দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়ইনি, বরং আরো 
একধাপ উন্নীত হয়েছে বলে আমি মনে করি। 


বলতেই হবে, পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী 


তিস্তা নদীর পানি বন্টন চুক্তি অবশ্যই একটি বড় 


যুক্তিসংগত, তেমনি আশাবাদী হওয়ারও কারণ 
থাকে যে ওই একটি ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে দুই 
দেশের সরকারপ্রধানরা থেমে যাননি । তাঁরা 
এগিয়ে গেছেন এবং সামনে এগোনোর দৃঢ় প্রত্যয় 


মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর নাটকীয়তায় 
শেষ পর্যন্ত তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি হয়নি । হয়নি 


অর্জন হতে পারত, কিন্তু সে চুক্তি, চূড়ান্ত হওয়ার 
পরও, কেন এবং কিভাবে ভগ্ুল করা হয়েছে, তা 


ফেনী নদীর পানি বন্টন চুক্তিও | সেই সঙ্গে আরো 
হয়নি চট্টগ্রাম ও মংলা নৌবন্দর ব্যবহার এবং 
ংলাদেশের স্থলভূমি দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের 


দুই দেশের মানুষ বিস্তারিতভাবে জেনেছে । মমতা 


ব্যক্ত করেছেন । এখানে এ কথাটি বলা সংগত 
হবে যে তিস্তার চেয়ে গঙ্গা নদীর পানি বন্টন 
বিষয়টি ছিল অনেক বেশি সংকটময় । কিন্তু সে 


বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নেত্রী ৷ তাঁর 
রাজ্যের স্বার্থ অবশ্যই তিনি দেখবেন । কিন্তু যখন 


রাজ্যগুলোতে ট্রানজিট ব্যবস্থা চালু করার 
সম্মতিপত্রের স্বাক্ষরটিও | 

পূর্বনির্ধারিত থাকা সত্তেও এসব চুক্তি না হওয়ায়, 
স্বভাবতই, গোটা সফরের ওপর একটি 
নেতিবাচক প্রভাব পড়ে । বলতেই হবে, এই 
নেতিবাচক প্রভাব দুই দেশের সম্পর্কের ওপর 


সেপ্টেম্বর”*১১ 


সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব হয়েছে ১৯৯৬ 
সালে আওয়ামী লীগের প্রথম সরকারের আমলে । 


ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তিটি চূড়ান্ত 


ধলাদেশের মানুষ গঙ্গা চুক্তি স্বাক্ষরে অবশ্যই 


হয়েছে, তখন মনমোহনের সফরের মাত্র এক দিন 


কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত 


আগে নাটকীয়ভাবে তিনি তাঁর ঢাকা সফর বাতিল 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে, যাঁর অসামান্য অবদান 


করবেন, এবং এমন বাগড়া দেবেন, তা কেউই 
হয়তো ভাবেনি! বলা যায়, অভ্যন্তরীণ রাজনীতির 


এ চুক্তিকে সফল করেছে । বাংলাদেশের মানুষ 
একই সঙ্গে স্মরণ করবে পশ্চিমবঙ্গের আরো 


টানাপড়েনে নয়াদিল্লি এ পরিস্থিতিতে যতটা সবল 


একজন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যিনি 


_॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গলি 
দেখিয়ে তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষরে বাদ সাধলেন এবং 
দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে ক্ষতিকারক দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করলেন! ঢাকা সফরকালে মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণে যথেষ্ট বিব্রত বোধ 
করেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী । তিস্তা চুক্তি না 
হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন; বলেছেন, 
পারস্পরিক সমঝোতায় অচিরেই এ চুক্তি স্বাক্ষর 
করা হবে । বাংলাদেশ থেকেও চুক্তিটি স্বাক্ষরে 
নতুন আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে । এই যে আস্থা, 
যা দীর্ঘকাল দুই দেশের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল, 
সেটিই বড় কথা । দুই দেশের সম্পর্ক এতিহাসিক 
ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে । ১৯৭১ সালের মহান 
মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অনন্য অবদান প্রতিবেশী দেশ 
দুটিকে পরস্পরের অনেক কাছে নিয়ে আসে । 
স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সে আস্থা ও সম্পর্ক সুদৃঢ় 
হয় । ২০১০ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের 
প্রধানমন্ত্রীর নয়াদিল্ি সফর ভারত-বাংলাদেশ 
সম্পর্ককে এতিহাসিক মাত্রায় উন্নীত করে; যার 
ফলে মনমোহন সিং ঢাকায় আসেন । এ সফরে 
তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষর করা না গেলেও দেশ দুটি 
পরস্পরের আরো কাছাকাছি এসেছে বলে আমি 
বিশ্বাস করি । খোদ মনমোহন সিং ও তাঁর 
প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উপলব্ধি করেছেন 
বাংলাদেশের গণমানুষের প্রত্যাশা কী। দুই 
প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রজন্মের কথা ভেবেছেন, তাঁদের 
পরস্পরের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন । 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জওহরলাল নেহরু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর 
এ লক্ষ্যকে সামনে এগিয়ে দেবে এ আমার 
বিশ্বাস । 

প্রধানমন্ত্ীদ্ধয় শুধু দুই দেশ নয়, পুরো দক্ষিণ 


সত্বেও তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষর করতে অপারগতা 


হতো । বাংলাদেশের জনগণের বহু প্রত্যাশার 


প্রকাশ করেছে, বাংলাদেশও ট্রানজিট চুক্তি বাস্ত 
বায়নে সময় নিয়েছে । 

মনমোহনের ঢাকা সফর এতিহাসিক গুরুত্ব বহন 
করে। তিস্তার পানি না দেওয়ায় ট্রানজিটের 


তিস্তা চুক্তিটি সই না হওয়ায় একটি বড় আক্ষেপ 
অস্বাভাবিক নয় | এ ব্যাপারে মূল দায়িত্ব দিলি-র 
হলেও ঢাকাকেও এ ব্যাপারে আরো বেশি তৎপর, 
সতর্ক ও তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া উচিত ছিল । তবে 


সম্মতি হয়নি, এটি যেমন সত্য, অন্যদিকে অন্য 


সমন্বয়হীনতা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই নয়, 


সব ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরে কেউ দ্বিমত করেনি । 
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফরে দুই শীর্ষ নেতার 


ভারতের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়েছে । ১৯৭৪ 


একান্ত আলাপ ও আনুষ্ঠানিক বৈঠক, ১০টি চুক্তি, 


সীমান্ত চুক্তির আলোকে স্বাক্ষরিত হয়েছে স্থল 


সমঝোতা স্মারক (এমওইউ), প্রটোকল, 
সম্মতিপত্র ও যৌথ ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ 
হয়েছে, যা সম্পর্কের বন্ধন আরো একধাপ 
বাড়িয়ে দেবে । আরো উল্লেখ্য, এ সফরে 


সীমানা সংক্রান্ত প্রটোকল, যা ১৯৪৭ সাল থেকে 
ঝুলে থাকা সীমানা চিহ্নিতকরণ, ছিটমহল ও 
অপদখলীয় ভূমি হস্তান্তরের বিষয়গুলোর দ্রুত 
সুরাহা করেছে। ঢাকা চুক্তির ফলে দহগ্রাম- 


মনমোহন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী চারটি রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে এনেছিলেন, যা আগে কখনো 
ঘটেনি । বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত 
আঞ্চলিক সহযোগিতা ও উন্নয়নে সমন্থিত 
রূপরেখা বা কাঠামো চুক্তি ও স্থলসীমা নিয়ে 
প্রটোকল স্বাক্ষরকে আমি এ সফরের বড় প্রাপ্তি 
বলে বিবেচনা করি ৷ তবে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার 
পর প্রয়োজন উপযুক্ত বাস্তবায়ন । আশা করব, 
দুই দেশই বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেবে। 
ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপড়েন নিয়ে 
বাংলাদেশে মুখ খোলেননি মনমোহন সিং। কিন্তু 
মমতার আচরণে বাংলাদেশে যে তিনি তীব্রভাবে 
বিব্রত হয়েছেন, তা খুলে বলেছেন তাঁর সফরসঙ্গী 
ভারতীয় সংবাদিকদের । মমতার আচরণে বিস্ময় 
প্রকাশ করে মনমোহন বলেছেন, মমতার সঙ্গে 
তাঁর নিজের এবং দেশের জাতীয় নিরাপত্তা 
উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেননের কথা হয়েছে, চুক্তির 
ব্যাপারেও জানানো হয়েছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে 
মমতার আচরণ বোধগম্য নয় । 

মনমোহন সিংয়ের সাম্প্রতিক সফরে বা র 


এশীয় অঞ্চলের কথা ভেবেছেন । সে কারণেই 


উন্লেখযোগ্য অর্জনগ্তলোর মধ্যে সংগত কারণেই 


তাঁরা তৈরি করেছেন আধ্ঞজলক উন্নয়ন ও 


অন্যতম মনে করা হচ্ছে ভারতের বাজারে 


সহযোগিতার রূপরেখা । এ সফরে স্বাক্ষরিত 


ংলাদেশের ৪৬টি পণ্যের শুন্ষমুক্ত বাজার-সুবিধা 


প্রতিটি চুক্তিরই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। 
মনমোহনের সফরকালে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট 
হয়েছে যে কেন তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে সমস্যাটি 
এত দিন সুরাহা হয়নি । দ্বিপক্ষীয় ঝুলে থাকা 
সমস্যাগুলোর অসমাধানের কারণ হিসেবে এত 
দিন কেবলই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও 
পারস্পরিক আস্থার অভাবের দোহাই দেওয়া 


লাভের বিষয়টি ৷ বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের 
পক্ষ থেকে দাবি ছিল ৬২টি পণ্যের শুল্কমুক্ত 
সুবিধাপ্রাপ্তি, ভারত রাজি হয়েছে ৪৬টিতে । 
প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ফারাক থাকলেও সন্তোষই 
প্রকাশ করেছে ব্যবসায়ীমহল । কেউ কেউ এ 
নিয়ে সংশয়ও প্রকাশ করেছেন, কারণ ভারত 
নিজেই পোশাক শিল্পে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ। এ 


হতো । কিন্তু দেখা গেল, রাজনৈতিক সদিচ্ছা 
সত্তেও বহুলপ্রত্যাশিত তিস্তা চুক্তি সই করা সম্ভব 


ধরনের সংশয় সত্তেও ৪৬টি পণ্যের শুল্ক সুবিধা 
প্রাপ্তির বিষয়টি খাটো করে দেখার সুযোগ নেই । 


হলো না। রাজনৈতিক সদিচ্ছা অবশ্যই জরুরি, 


আরো একটি বিষয় আলোচনার দাবি রাখে । 


কিন্তু যেকোনো সমস্যা চিহিতকরণ ও তার 


মনমোহনের ঢাকা সফরের প্রস্তুতিতে সরকারের 


সমাধানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কার্যকর 


বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও উপদেষ্টাদের মধ্যে যে ধরনের 


সমন্বয়ও একান্তভাবে জরুরি | হাসিনা-মনমোহন 
শীর্ষ বৈঠককালে তিস্তা জটিলতায় আরো একটি 


সমন্বয় প্রত্যাশিত ছিল, তা হয়নি । আমাদের 


বিষয় স্পষ্ট হয়েছে । তিস্তা জটিলতায় ভারতকে 
দেওয়া ট্রানজিট-বিষয়ক সম্মতিপত্র বিনিময় না 


তার উপযুক্ত জবাব সরকারকে অবশ্যই চাইতে 
হবে । অন্যথায় রাষ্ট্রের অর্থই কেবল লোপাট হবে, 


করার ত্বরিত সিদ্ধান্তটি নানা অপপ্রচারকে নতুন 
করে ভুল প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশ ২০১০ 


কাজের কাজ কিছু হবে না। বাংলাদেশকেও 
অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তাঁর 


সালেই উত্তর-পূর্ব ভারতীয় রাজ্যগুলোতে 
মালামাল পরিবহনে ভারতকে ট্রানজিট দিতে 
সম্মত হয়েছে। কিন্তু ভারত যখন চুড়ান্ত হওয়া 
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সরকারের মনোভাব সংগ্রহের কাজটি জরুরি ছিল, 
যা একেবারেই করা হয়নি । ফলে ব্বিতকর 
পরিস্থিতি সামলাতে আরো দক্ষ ভূমিকা রাখা সম্ভব 


আঙ্গরপোতার মানুষ তিনবিঘা করিডর দিয়ে ২৪ 
ঘণ্টা যাতায়াত শুরু করেছে। এ যেন তাদের 
নতুন স্বাধীনতা । 


লেকক : সাংবাদিক, কলামিস্ট ও বিশ্বেষক 


পুষ্টিতথ্য : পেয়ারা 
এনার্জি বাড়ায় 
পেয়ারা 


নিই । 

- ৫০ গ্রাম পাকা পেয়ারা, ১০ গ্রাম মধু এক সঙ্গে 
খান এতে শক্তি ও এনার্জি বাড়বে । 
-সকাল-বিকাল পেয়ারা খেলে হজমশক্তি বাড়ে । 
এর সঙ্গে মানসিক অস্থিরতা দূর হয়ে যায় । 
-পাকা পেয়ারা পিষে তার মধ্যে ৫ গ্রাম মধু 
ভালো করে মিশিয়ে নিন৷ সকাল-বিকাল খালি 
পেটে তা খান শুকনো কাশি দূর হয়ে যাবে । 
_খাবার সময় পেয়ারার চাটনি খান অথবা 
পেয়ারার মোরববা খান । তিন মাস ধরে এক 
নাগাড়ে পেয়ারার চাটনি বা মোরববা খেলে 
হৃদরোগের সমস্যা দূর হয়ে যাবে । 

_পেয়ারার ২০-২৫টা পাতা পানির মধ্যে সেদ্ধ 
করুন| ওই পানি ছেঁকে নিন । পানি ঠাণ্ডা করে 
এর মধ্যে ফিটকিরি মিশিয়ে কুলকুচি করুন । 
এতে দাঁতের ব্যথা দূর হবে । 

_খালি পেটে ২০০ গ্রাম বীজসমেত পাকা পেয়ারা 
চিবিয়ে খেয়ে এক গাস ঠাপ্তা পানি খান । এতে 
পুরোনো কফ বেড়িয়ে যাবে । 

-১০ গ্রাম পেয়ারা পাতার রস, ১০ গ্রাম মিছরি 
মিশিয়ে ২১ দিন খালি পেটে খান । এতে খিদে 
বাড়বে । সৌন্দর্য বাড়বে । 

-১০০ গ্রাম পেয়ারার বীজসমেত ঠাণ্ডা পানির 
মধ্যে ৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন । পরে পানি ছেঁকে 
নিন। ওই পানি মধুমেহ রোগীদের জন্য 


লাভদায়ক । 
[॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


13১৭ 01-451)1:911 1001191১1১1, 


) 
ট 11%/11/২5 


88) ০1857881 50৭88 (80711) 


91081071515810 


মাওবাদীদের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের উলফা, 
গুর্খা লিবারেশন ফ্রন্ট, টিএনভি প্রভৃতি সমস্ত 
দলের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বাংলাদেশ ছোট করে 
দেখতে পারে না। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল 
কিছুটা এখনো জনমানবহীন ও গহীন | সেখানে 
এসব সশস্ত্র দল নিজেদের প্রয়োজনে তা ব্যবহার 
করতে পারে ক্ষণস্থায়ী সভা অথবা অস্ত্র পাচার 
রুট হিসেবে । কেননা মিয়ানমার থেকে এসব 
অঞ্চলে আনাগোনা পাহাড়ি ও গহীন বলে তা 
সম্ভব । সন্ত্রাসীদের এ ক্ষেত্রে ধাওয়া করে ভারত 
আন্তর্জাতিক সীমারেখা কি অতিক্রম করবে? 
বাংলাদেশ এসব দুর্গম এলাকা সন্ত্রাসী থেকে মুক্ত 
রাখতে কি সমর্থ? বাংলাদেশের চলমান গণতন্ত্রকে 
আরো সহনশীল করে মানুষের কল্যাণ যদি 
নিশ্চিত করা যায়, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক 
বৈষম্য যদি কমিয়ে আনা যায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি উন্নত করা যায় এবং 
মানুষের নাগালে আনা যায়, বেকার সমস্যা 
সমাধানে যদি সুচিন্তিত সৎ প্রচেষ্টা থাকে; তবে 
আশঙ্কার কিছু নেই । এ ক্ষেত্রে আমাদের সামান্য 
ভুল অথবা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব বড় রকমের 
মাশুল বয়ে নিয়ে আসতে পারে । 

ংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তের উত্তর-দক্ষিণ গোটা 
অঞ্চলে মাওবাদীদের উত্থান এবং চরম প্রতিশোধ 
নেয়ার অভিযানে আজ ওখানকার সভ্যতাই 
হুমকির সম্মুখীন । কিছুদিন আগে নকশালিরা 
ছত্তিশগড়ে ৭৫ জন “সি আর এফ' বাহিনী 
সদস্যদের হত্যা করার পর বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি 
পেয়েছে। বর্তমানে নিরাপত্তা বাহিনীসহ সাধারণ 
মানুষ যারাই সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী কাজ 
করছেন এবং ওই বাহিনীকে সহযোগিতা করছেন, 
তাদের দেহ খঁতি-বিখিত করা হচ্ছে । শহরাঞ্ল 
ছাড়া প্রত্যন্ত গ্রামীণ ও বন এলাকায় মানুষ চরম 
উৎ্কণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন । উন্নতি সেখানে স্থবির 
হয়ে গেছে। নতুন বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে গেছে। 
আমাদের পশ্চিম সীমান্তে দক্ষিণের অন্ধ প্রদেশ 
হয়ে ক্রমে উত্তরের ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, বিহার 
আর পশ্চিমবঙ্গে উগ্র মাওবাদীরা নতুনভাবে শক্তি 


অক্টোবর'১১ 


নল বা 


তিন দিকেই আগ্তনের উত্তাপ 


ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম, পিএসসি 


সঞ্চয় করছে। এ অঞ্চলের ধর্মীয় ও সামাজিক 
বৈষম্য, অর্থনৈতিক অনুননয়ন ও গ্রামীণ অঞ্চলের 


বলা হয়, যেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজ শেষ, 
সেখান থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর কাজ শুরু ৷ 


দারিদ্ধযঃ বিষয়টিকে জটিল করে তুলছে । তার 


অথবা নিরাপত্তা বাহিনী কাজ এতটুকু এগিয়ে দেন 


ওপর পার্খ্ববর্তী দেশ নেপাল মাওবাদীদের 


যেখান থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করে । 


রষ্ট্রক্ষমতা দখল, ভারতের মাওবাদীদের 
বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে । অনেকের মতে, 
ভারতের মাওবাদীদের প্রকাশ্য সমর্থন- 
সহযোগিতায় নেপালে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, 
রাজতন্ত্রের মুলোৎপাটন হয়েছে। সুতরাং এখন 
তারা মনোনিবেশ করছে নিজ ভূমিতে, নিজ 
দেশে । অনেকে বলেন, তাহলে ভুল কোথায়? 
এছাড়া ত্রিপুরার টিএনভি বা ত্রিপুরা ন্যাশনাল 
ভলেন্টিয়াস, আসামে উলফা, অরুণাচল 
প্রদেশেও রয়েছে আঞ্চলিক আন্দোলন, সর্ব 
দক্ষিণ-পূর্বে মিজোরামের সমস্যা যা শক্তি দিয়ে 
প্রচণ্ড বর্বরতায় স্তিমিত করে রাখা হয়েছে । অন্যত্র 
বাশি বাজলে ওখানেও তা-ব শুরু হতে পারে বলে 
অভিজ্ঞজনরা মনে করেন । মিয়ানমার সীমান্ত ধরে 
তো আরাকান সমস্যা লেগেই আছে । সুতরাং 
দেশের সব সীমান্ত ভূ-ভাগে শাপিনীর দীর্ঘশ্বাস 
পড়ছে বাংলাদেশের ওপর । বাংলাদেশ 
রাজনৈতিক পান্তিত্বে না এগুলো সমস্যা, আর 
বুঝেশুনে এগুলো আমরা আমাদের ক্রম উন্নতি 
বজায় রাখতে সক্ষম হবো । 

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সব রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের 
সম্পর্কের ব্যাপারে উদাসীন নয়- এমনকি রি- 
আাকটিভও নয় | সচরাচর প্রো-আযাকটিভ | সবাই 
নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা বজায়ে সব রকম ব্যবস্থা নেন, 
যাতে অন্য রাষ্ট্র বেশি নাক গলাতে না পারে 
রই মধ্যে একজনের সমস্যা অন্যজনের জন্য 
দুর্ভাবনারও হয় । আবার ওই দেশকে অভ্যন্তরীণ 
সমস্যায় ফেলে রাখার এক কৌশলও হয়ে ওঠে 
নিরাপত্তা বাহিনী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপলব্ধির 
ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বোঝাপড়ার সিদ্ধান্তে 
এজন্য আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্বে নিরাপত্তা বাহিনী 
ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যোগসূত্র খুবই নিবিড় 


নি 


“ভয়েসেস অফ টেরর" বইতে (২১০ পৃ.) গেরিলা 
এবং খ-যুদ্ধ, ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ে সংগঠিত 
হয়েছে বলে বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্ষুদ্র 
যুদ্ধের তত্তের উদ্ভব হয়। ১৭৪০ সালের দিকে 
ফরাশিদের “ফ্রি কোর ছিল, যারা হঠাৎ আক্রমণ 
করে, ক্ষয়ক্ষতি করে দ্রুত পলায়ন করতো । 
অস্ট্রিয়ানরাও এ রকম কৌশল অবলম্বন করতো । 
কিন্তু বলা হয়, এসব গ্রুপের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা 
নিয্মানের ছিল এবং তারা লুটতরাজ ও 
অগ্নিসংযোগে বেশি পারদর্শী ছিল | এসব বাহিনীর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা এমন কাজে শক্রর চেয়ে 
নিজেদের ক্ষতি বেশি সাধন করেছিল | আশ্চর্য 
হলেও সত্য এ উক্তিগ্ুলো এখনকার গেরিলাদের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ৷ গেরিলারা অনেক ক্ষেত্রে ভীতি 
সপ্ারের জন্যও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এবং 
নিজস্ব এলাকায় একচ্ছত্র প্রভাব বজায় রাখতে 
এমন সব কাজ করেন, যা অন্যদের এ সম্পর্কে 
লিখতে, বলতে প্রচ-ভাবে নিরুৎসাহিত করে । 
অন্যদিকে গেরিলা যুদ্ধের অস্ত্র ও রসদ জোগাড় 
করতে এবং মিডিয়ায় প্রচারের উদ্দেশেও 
গেরিলারা হিংস্তার আশ্রয় নেন। ছত্তিশগড়ের 
সন্ত্রাসীরা এ পরিস্থিতি থেকে আলাদা কিছু নয় 
বলে এরই মধ্যে প্রমাণ করেছে। 


গেরিলাযুদ্ধের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 

ইন্সটিটিউট অফ কনফ্লিস্ট ম্যানেজমেন্টের 
অনুসন্ধানে বলা হয়েছে, নেপালের মাওবাদীদের 
সঙ্গে ভারতের উগ্র বামপন্থীদের ভালো যোগাযোগ 
আছে। প্রাথমিকভাবে পিপলস ওয়ার গ্রুপ 
(9৬/0) এবং মাওইস্ট কমিউনিস্ট সেন্টারের 
(0০০) মাধ্যমে এ যোগাযোগ রক্ষিত হতো । 
১৯৯০ সাল হলে নেপাল মাওবাদীরা ভারতের 
সঙ্গে (জঈ) রিভলিউশানারি করিডোর সৃষ্টি করে, 
যা নেপালের সঙ্গে ভারতের ছয়টি রাজ্যের মধ্যে 


 আত্তান্তহীদ ৫ 


ম।হা।জী।ব।ন 


বিস্তৃত ছিল। এগুলো হলো বিহার, ছত্তিশগড়, 
ঝাড়খ-, অন্ধপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ | এ 
পুরো এলাকাকে মাওবাদীরা বা নকশালিরা 
কমপ্যাক্ট রিভলিউশনারি জোন (সিআর জেড) 
নামে অভিহিত করেছে । উল্লেখ্য, নকশালবাড়ী 
আন্দোলন ১৯৬০ সালে শিলিগুড়ির নকশালবাড়ী 
এলাকা থেকে শুরু হয় । 
নেপালের মাওবাদীরা গেরিলা কৌশল, বোমা 
তৈরি ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের পিপলস 
ওয়ার গ্রুপের (১5০) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
রাখে । এমনকি মার্চ ২০০১ সালে ভারতের 
চণ্তীগড়ের বাস্টার (3497২) অঞ্চলে 
(অবুঝমাড়) পিপলস ওয়ার গ্রুপের কংগ্েসে 
নেপাল মাওবাদীরা প্রতিনিধি পাঠায় । ওই সভায় 
নেপাল এবং ভারতীয় মাওবাদীরা নিজেদের শক্তি 
হত করতে এবং নিজেদের ঘাঁটি উভয় দেশে 
জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়। জুলাই ২০০১ 
সালে পিপলস ওয়ার গ্রুপ, নেপালে মাওবাদীরা, 
মাওইস্ট. কমিউনিস্ট সেন্টারে (৮০০) 
কমিউনিস্ট পার্টি অফ শ্রীলংকা এবং বাংলাদেশের 
পূর্ব বাংলার আন্দোলনসহ ১০টি অতি বিপ্লবী দল 
0০-01011191101 (0010010010059 ০ 17৬৪015[ 
চৈ 8170 01581018110) 090 ১০010) 4918 
(0001১1১0934) সৃষ্টি করে । অন্ধ প্রদেশের 
করিমনগর জেলায় সিসিওমপসার সভায় দক্ষিণ 
এশিয়ার দেশগুলোতে মাওবাদী আন্দোলন সমন্বয় 
করারও পদক্ষেপ নেয়া হয়। ওই সভাগ্তলোতে 
উত্তর বিহারের অঞ্চলগ্তলো এবং নেপালের মধ্যে 
মাওবাদীদের অপারেশন সুবিধারও সমন্বয় হয় । 
উল্লেখ্য, বিহারের আটটি জেলায় ৫৪টি থানা 
নেপাল সীমান্তে এবং এগুলোতে সরকারি 
খবরদারি যৎসামান্য । 
আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, ভারতের চডএ এবং 
নেপালের মাওবাদীসহ গঈঈ-এর কার্যক্রমে 
সর্বাত্মক সহযোগিতায় এগিয়ে আসে পাকিস্তানি 
“আইএসআই” | শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে তাদের 
সরবরাহ ও যোগাযোগ নেপাল হয়ে ভারতের 
মাওবাদীদের সঙ্গে সমন্বয় হয়েছিল । এমনো খবর 
আছে যে, নেপালের মাওবাদীদের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব 
ভারতে 1175160009-দের সঙ্গে ভালো সখ্য 
বজায় ছিল । [24১ (0001690 11001801017 
ঢ1010 0 4১94৬), কামতাপুর লিবারেশন 
অর্গানাইজেশন (1.0) গুর্থা ন্যাশনাল 
লিবারেশন ফ্রন্টের (এঘখখ) সঙ্গে নেপালের 
মাওবাদীরা সমন্বয় করতো তাদের প্রশিক্ষণ ও 
চলাচল সুবিধার জন্য | পাকিস্তানের আই এসআই, 
নেপালের অস্থিতিশীল অবস্থা ও ভারতীয় 
গেরিলাদের তৎপরতার সুযোগ নিয়েছে শতভাগ । 
ফলে এসব দলে তাদের অনুপ্রবেশ (অর্থ ও 
সরঞ্জামের আদান-প্রদান) ঘটেছে বলা চলে 
অবলীলায় । 
কথিত আছে, মাওবাদীরা এলটিটিইর সঙ্গে গভীর 
সম্পর্ক বজায় রাখতো এবং ভারতের চডএ 
এসবের সমন্বয় করতো । অস্ত্র ক্রয়, অস্ত্র 
প্রশিক্ষণ, 11000109159 178191951৮6 [99৬1০০ 
(107) প্রস্ততকরণ ও ব্যবহার নিয়ে সব গ্রুপই 


অক্টোবর”১১ 


এলটিটিইর সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করতো । 


দ্য স্ট্যাটেজি ত্যান্ড ট্যাকটিকস অফ ইন্ডিয়ান 


যেহেতু এলটিটিইর জ্ঞান এসব ক্ষেত্রে ছিল 
বাকিদের তুলনায় অনেক বেশি। নেপালে 
মাওবাদীদের রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহন, মাও 


রিভলিউশনে বলা হয়েছে, ভারতীয় সমাজব্যবস্থা 
আধা-ওঁপনিবেশ এবং আধা-সামন্তবাদী । স্বাধীন 
ভূ-খণ্ডে নির্বাচিত সরকার চলমান থাকা সত্তেও 


ক্যাডারদের নিরাপত্তা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত এবং 
শ্রীলংকায় এলটিটিইর “ভরাডুবি ও ছত্রভঙ্গ' হয়ে 


অভ্যন্তরীণ ওঁপনিবেশিকতা সঙ্ঘাতের জন্ম দিতে 
বাধ্য । আর আধা-সামন্তবাদী সমাজে 


যাওয়া এক নতুন মাত্রার সৃষ্টি করেছে। তবে 


গেরিলাযুদ্ধের স্কুরণ হয় স্বভাবগতভাবেই ৷ এ 


ভারতের নেপালে হস্তক্ষেপ এবং পাকিস্তানের 


ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তিনদিক ঘিরে রাখা ভারতের 


ভারতকে ব্যস্ত রাখার কৌশল আমাদের নিজ দেশ 
সম্পর্কে স্বভাবতই ভাবিয়ে তুলতে পারে । 

মাওবাদীদের পুনরুথানের পেছনের রহস্য কী? 
দেখা যায় দুর্গম পাহাড়ি অথবা বন অঞ্চলে, 
যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ, যেখানে 
দারিদ্যসীমার নিচে অবস্থানকারী ব্যক্তির সংখ্যা 
বেশি, সেখানে মাওবাদীরা ভালো করছে। 
ছত্তিশগড়ের বাসতার বিভাগে অর্থনৈতিক 
অনুননয়ন, প্রতি ১০০ কিমি মাত্র ৫ দশমিক ৬২ 
জন পুলিশের উপস্থিতি পরিস্থিতিকে ভয়াবহ 
করেছে । এক সমীক্ষায় এসেছে বাসতার বিভাগে 


প্রতিটি প্রদেশেই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দের জন্য পরিপক্‌ । 
শুধু বিস্ফোরণের অপেক্ষা । 


বাংলাদেশের করণীয় 

ছত্তিশগড় প্রদেশের দীন্তেওয়াদা জেলায় ৭৫ জন 
“সিআরএফ' জওয়ানের মাওবাদীদের হামলায় 
নিহত হওয়ার খবরে সবাই নড়ে বসার কথা । 
ভারতের ছয়টি রাজ্যের সঙ্গে নেপালের 
মাওবাদীদের অবাধ চলাচল, অস্ত্র সরবরাহ এবং 
কার্ষক্রমের ইঙ্গিত দেয়। মাওবাদীদের সঙ্গে 


৬০০ গ্রামে কোনো সরকারি/নির্বাচিত স্থানীয় 


উত্তর-পূর্ব ভারতের উলফা,, গুর্খা লিবারেশন ফ্রন্ট, 


সরকার প্রতিনিধি নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি 
বিষয়ে এলাকাগুলো অনুন্নত ও অবহেলিত ৷ এরই 
মধ্যে মাওবাদীরা এলাকার ৪০০ পঞ্ধায়েত 
দালান, ২০টি ব্যাংক শাখা দপ্তর ভেঙে দিয়েছে। 
সরকারি ব্যবস্থা সেখানে অচল হয়ে গেছে । 
দ্বিতীয়ত, হিন্দু ধর্মের নিম্নবর্ণদের অবহেলা কিছু 
কিছু অনুন্নত প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে করুণ । 
তাদের সন্তানদের স্কুলে অন্য ছাত্ররা গ্রহণ করতে 
অস্বীকার করে । গৃহস্থালি কর্ম ও দিনমজুরি ছাড়া 
তাদের কোনো উপায় থাকে না। সবচেয়ে 
অসুবিধা তাদের মেয়েদের বিবাহদান । অনেক 
ক্ষেত্রে তারা এত খণগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, বছরের 
পর বছর খণদাতার বাড়ি, কারখানা ইত্যাদিতে 
অরম বিক্রি করেও তার শোধ দিতে পারেন না। 
এসব অঞ্চলে বিশেষ করে মহিলাদের আগাম শ্রম 
বিক্রি এখন প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে । 
নিম্নবর্ণদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে 
বসবাস/খাবারদাবার/চলাচল/জীবনযাপন অন্য 
বর্ণদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন, বিধায় তাদের 
অস্পৃশ্য বলে ধরে নেয় । ফলে শ্রেণী-দন্দ শুরু 
হয়। ভালো শিক্ষা ও স্কুলে অধ্যয়ন তাদের 
কখনো সম্ভব হয় না। তাই তারা গরিব ও দুঃখী 
রয়ে যায় মানুষের সৃষ্ট এ নিয়মে । যে নিয়ম 
তাদের বিদ্রোহী করতে ভালোই প্ররোচনা দেয় ও 
উৎসাহ জোগায় । 

অন্যত্র বিহার রাজ্যে এমনো ঘটেছে যে, পুরো 
গ্রামই জীবিকা নির্বাহ করে যৌনবৃত্তি অবলম্বন 
করে । এদের সন্তানরা কখনো সামাজিক মর্যাদা, 
শিক্ষা ইত্যাদির সুযোগ পায় না । ফলে মনুষ্য সৃষ্টি 
নিয়মেই এসব তথাকথিত নিচু জাতের হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীরা অন্ধকারেই থেকে যায় । একবিং 
শতাব্দীর আলো, সুযোগ ও সমৃদ্ধি তাদের ধারে- 
কাছেও পৌছে না। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ ও অধিকার 
আদায়ে এক হতে মাওবাদীরা সমর্থ হয়েছে । 
যেহেতু সভ্যতা, শিক্ষা, ভ্রমণ, ধর্ম সবক্ষেত্রে তারা 
প্রতারিত সুতরাং তাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে হিংস্র হতে বেশি সময় লাগে না। 


টিএনভি প্রভৃতি সশস্ত্র দলের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক 
বাংলাদেশ ছোট করে দেখতে পারে না। 

ংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল কিছুটা এখনো 
জনমানবহীন ও গহীন | সেখানে এসব সশস্ত্র দল 
নিজেদের প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারে 
ক্ষণস্থায়ী সভা অথবা অস্ত্র পাচার রুট হিসেবে । 
কেননা মিয়ানমার থেকে এসব অঞ্চলে আনাগোনা 
পাহাড়ি ও গহীন বলে তা সম্ভব । সন্ত্রাসীদের এ 
ক্ষেত্রে ধাওয়া করে ভারত আন্তর্জাতিক সীমারেখা 
কি অতিক্রম করবে? বাংলাদেশ এসব দুর্গম 
এলাকা সন্ত্রাসী থেকে মুক্ত রাখতে কি সমর্থ? সে 
রকম বিশাল বাহিনী তো আমাদের নেই | যেখানে 
ভারত ছত্তিশগড়ের আন্দোলন দমাতে অন্ধ প্রদেশ 
থেকে গ্রে-হাউন্ড ফোর্স নিয়েও সমস্যা সমাধান 
করতে পারেনি । সেখানে বাংলাদেশের জন্য এসব 
সমস্যা হবে অনেক বড়। তার ওপর ন্টগ্রাম 
বন্দর যদি আঞ্চলিক বন্দরে রূপ নেয় এবং 
কক্সবাজার অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপীয়সহ অন্য 
ভ্রমণকারীদের আকর্ষণীয় জায়গা হয়ে ওঠে, 
তাহলে সন্ত্রাসীদের সেদিকে চোখ পড়বে 
অবশ্যস্তাবীরূপে । আমরা কি এসব সম্পর্কে 
সজাগ? এসব সমস্যা সমাধানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
দিতে কি আমরা সক্ষম? 

ংলাদেশের চলমান গণতন্ত্রকে আরো সহনশীল 
করে মানুষের কল্যাণ যদি নিশ্চিত করা যায়, 
সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বৈষম্য যদি 
কমিয়ে আনা যায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থা যদি উন্নত করা যায় এবং মানুষের নাগালে 
আনা যায়, বেকার সমস্যা সমাধানে যদি সুচিন্তিত 
সৎ প্রচেষ্টা থাকে; তবে আশঙ্কার কিছু নেই। এ 
ক্ষেত্রে আমাদের সামান্য ভুল অথবা আত্মতুষ্টির 
মনোভাব বড় রকমের মাসুল বয়ে নিয়ে আসতে 
পারে । 


লেকক : সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও প্রাবন্ধিক 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


আমাদের দেশের তরুণসমাজ আজ মাদকনেশার 


তারেকুল ইসলাম 


এখনো ধরা পড়ছে না। তারা পাচারকৃত 


ভয়ঙ্কর কালো থাবায় শনৈঃশনৈঃ ক্ষত-বিক্ষত 


ফেনসিডিল, হেরোইন, গাজা, ভারতীয় মদ ও 


ডায়েরী পর্যন্ত নেই । অথচ আজ তারা এদেশে 
মেধাবী ছাত্র হয়েও একমাত্র মাদকনেশার ফীদে 


হচ্ছে । দেশের স্বকীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির কথা 


অন্যান্য মাদকদ্রব্গুলো দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে 


তারা বেমালুম ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারার 
প্রতি ক্রমে ঝুঁকে পড়ছে। কারণ পশ্চিমা 


যেমন নিজেরা পয়সা কামিয়ে লাভবান হচ্ছে 


জড়িয়ে সেই মাদক গোখরোদের বিষদাতের 
দংশনে অকালে প্রাণ দিল । বড়দেশী গ্রামটি 


তেমনি দেশের তরুণসমাজকে নেশার কবলে 


সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের লেলিহান দাবাগ্নিতে জ্বলে 
পুড়ে ছারখার হচ্ছে আমাদের জাতীয় কৃষ্টি ও 


ফেলে পদশ্বলিত করছে । গেলো শবে বরাতের 


মাদকপন্নী বা মাদক জোন নামে প্রশীসন থেকে 
শুরু করে সরকারি পর্যায়েও ব্যাপক পরিচিত ও 


রাতে রাজধানীর উপকণ্ঠে বড়দেশী গ্রামে মাদক 


জানাশোনা । কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূলে রাখার জন্য 


সামাজিক এতিহ্য। আর তাই এদেশের 


ব্যবসায়ীদের নেতৃত্বে ছয় মেধাবী ছাত্রকে পিটিয়ে 


তরুণপ্রজন্ম বিজাতীয় কালচারের বেপরোয়া 


হত্যা করা হয়। এ ঘটনাটি আমাদেরকে কিসের 


টাকার জোরে সব কিছু নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে অত্র 
গ্রামের মাদক ব্যবসায়ীরা | সেখানে প্রশাসনের 


অনুশীলনের মাধ্যমে উচ্ছন্নে গিয়ে অসামাজিক 


ইঙ্গিত দেয়? মাদক জোনে দল বেঁধে ছাত্রগ্ুলো 


উপস্থিতি না থাকায় গ্রামের লোকজন আইনের 


কার্ধকলাপে নিজেদেরকে জড়িয়ে অন্ধকারের 


গিয়েছিল মাদক সেবন করতে । কিন্তু মাদক 


দিকে ক্রমশঃ ধাবমান । বিশেষ করে দেশের 


ব্যবসায়ীরা র্যাব 


নজরে থাকে না। বরং পুলিশ সেখানে গিয়ে 


বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী মাদকগ্রস্ত হয়ে কিং গোয়েন্দা 557 
নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ের দরুন আজ সংস্থার লোক ভেবে 2. 
চৈতন্যহারা। কোনো দেশের তরুণসমাজের তাদেরকে চট চক বা র ৃ 
একটি বড় অংশ যখন মাদকের গড্ডালিকা প্রবাহে হত্যাকল্পে “ডাকাত' টি রর 
গা ভাসিয়ে দিয়ে অবচেতন হয়ে পড়ে । তখন সে অপবাদ দিয়ে রে দু 

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি যে কতোটা গ্রামবাসীদের ডেকে জার রা 

শিথিল হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে তা ভাবনাতীত | অল্প এনে গণধোলাই সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক ্বকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 

বয়সী অনেক কিশোর-কিশোরীরাও এ দিয়ে তাদের ৃ কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বপ্প 
মাদকজালে আটক হয়ে আছে । মাদক নামের এ একজন বাদে বাকি রিেহাযা রতি এ 5 
পিশাচ এমনভাবে আমাদের সমাজকে গ্রাস করে ছয়জনকেই জ্যান্ত 

নিয়েছে । ফলে যার প্লাটফরম অনেক মজবুত হয়ে মেরে ফেলে । 

গেছে। এ বিভীষিকাময় প্রাটফরমকে যেভাবে এরপর পুলিশও টি ২২ ৮, 
হোক ধ্বংস করা আমাদের জন্য অনিবার্য হয়ে নিহতদেরকে 3. উই ব্যা্াস) 

পড়েছে। দেশবাসীর সামনে ভীত দু 
পত্র-পত্রিকায় কয়েকটি ছোটোখাটো প্রতিবেদন ডাকাত হিসেবে 834. 13./১/0,3.. 
দেখলে আশঙায় নিমচ্দিত হতে হয়| একটি চিত. করে... 
প্রতিবেদনে পড়লাম যে, খুলনায় নাকি প্রকাশ্যে উপস্থাপন করার 9130 03835) 8৫ 

দিবালোকে রমরমা মাদকব্যবসা অবাধে চলছে । জোর প্রচেষ্টা ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জ যোগ 
সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়াতে খুলনায় ভারত থেকে চালায় । তবে ১০০১৮ ২৫ ৯৪৭৮৭ 

মাদকদ্রব্য পাচার করে আনাটা সুবিধেজনক | পুলিশের সে চেষ্টা বাড়ি: ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম 

যদিও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর হাতে ব্যর্থ হয়। আসলে রঃ ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
পাচারকালীন অনেক মাদকদ্রব্য ও মাদকব্যবসায়ী নিহত ছয়জনের র কক্সবাজার 

ধরা পড়েছে । তাছাড়া সমগ্র দেশে বিশেষ করে কেউই ডাকাত টি 5 ঠা ৮ 

নওগী, ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও চট্টগ্রামে র্যাব নয়৷ তাদের নামে টিক 2১ 8845 

পুলিশের তটস্থ অভিযানে ইদানিং পাকড়াও দেশের কোনো _ কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে বেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 
হয়েছে অনেক চোরাকারবারি ও অবৈধ থানায় মামলা তো ... টি টি | | হি 
পণ্যসামগ্রী। আর যেসকল মাদকব্যবসায়ীরা দূরের কথা সাধারণ ভু ৫৯১ 
সেপ্টেম্বর?১১ [॥ আত্তার্তহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


নিয়মিত হাজিরা দেয় । এ গ্রাম থেকে অন্যান্য 


যথেষ্টভাবে অনুমান করা যায় না । দিনের পর দিন 


যে তাদের জীবনীসত্তার ধ্বংস অনিবার্ধ। এ 


স্থানে মাদকদ্রব্য বিক্রি ও বাজারজাতকরণ করা 


মাদক ছোবলে দংশিত হচ্ছে একের পর এক 


হয় । মদ, ফেনসিডিল, জুয়া, তামাক, পেথিডিন 
থেকে শুরু করে সেখানে কোনোকিছুরই সংকট 
নেই । অথচ ডাল-ভাতের এ দুর্মূল্যের বাজারে 
সংকটের শেষ নেই | সেদিকে কারো কোনো খবর 
নেই। যেখানেই লাভ সেখানেই তদারকি আর 
উপস্থিতি । যার ফলে বড়দেশী গ্রাম আজ 
মাদকসাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত । ছয় ছাত্রকে হত্যার 
ঘটনার পরে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি 
ছাড়া আর কোন তৎপরতা চোকে পড়েনি । যাদের 
হাতে এ ঘটনার বিভাগীয় তদন্তের দায়িত্ব দেয়া 
হয়েছে তারাও কোনো না কোনোভাবে মাদক 
জোনের সাথে জড়িত | ছাত্রসমাজকে নেশার 
কবল থেকে রক্ষা করার স্বার্থে সরকারের উচিত 
বড়দেশী গ্রাম থেকে মাদকসাম্রাজ্যের মূলোৎপাটন 
করা । তা নাহলে ভবিষ্যতে এরকম আরো কতো 
মেধাবী তরুণ ছাত্রের অমূল্য প্রাণ অকালে ঝরে 
যাবে তার কোনো ইয়ত্তা থাকবে না। 

আজ যুবসমাজ নেশার রাজ্যে বসবাস করছে । 
যার ফলে মাদকপ্রেমে উন্মাদ নেশাগ্রস্ত ছন্নছাড়া 
তরুণ-তরুণীরা নেশাজাতীয় দ্রব্যের পেছনে খরচ 
যোগাতে বেপরোয়াভাবে বিভিন্ন অনৈতিক ও 
অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। 
রাজধানী থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে 
মাদকসেবনকারীদের দৌরাত্ম্য দিনদিন বর্ধিত 
হচ্ছে । ছিনতাই, সন্ত্রাস, খুন, অপহরণ ও নানান 
অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে তারা । 
অথচ একদিন যে তারুণ্যের শপথ ছিল 
দেশমাতৃকাকে গড়ে তোলার | সে তারুণ্য কিনা 
আজ মাদকদ্রব্য কেনার অর্থ যোগানে বেআইনী 
কার্কলাপ ও অপকর্মের মাধ্যমে সমাজকে 
ভীতসন্ত্রস্ত ও কলুষিত করে উল্টো সমাজ ও 
দেশের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠলো!! বর্তমানে 
তরুণসমাজে মাদকবিরোধী সচেতনতার ছোয়া 
কিছুটা লাগলেও তা কতোটা অগ্রগামী সেটা 


ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণী । 
যারা একদিন এদেশের হাল ধরবে । সমাজ 


দেশকে তাবৎ সংকটমুক্ত করতে হলে আজকে 
তাদের মুল্যবান অবদানের অত্যন্ত প্রয়োজন । 
সকল প্রকার অপরাধ ও অনৈতিকতার বৃত্ত থেকে 


সংস্কারে উদ্যোগী হয়ে সামাজিক উন্নয়নের 


বেরিয়ে এসে হাতে হাত রেখে দেশ ও জাতির 


স্রোতধারাকে বেগবান করে তুলবে । যোজন 
যোজন দূরে পিছিয়ে পড়া দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে 
যাবে উন্নতির ছারপ্রান্তে। আশার প্রদীপ জ্বেলে 


কল্যাণে তাদের জাগ্রত হওয়া আবশ্যক | তাদের 
দেশ-সমাজ-সংস্কৃতি আজ কোন পথে চলছে। 
সেই পথের সঠিক অনুসন্ধান বের করে দুর্গম 


মাটির জননী তাদের পানে মুখিয়ে আছে তার সন্ত 


রাত্রির আঁধারের কালো বাতাবরণ উপড়ে ফেলে 


নদের বিজয়োল্লাস দেখার জন্য । সকল সম্ভাবনার 


আলোকিত গন্তব্যে তাদেরকে পৌঁছুতেই হবে । 


দিগন্ত উন্মোচন করে সোনালি ভোরের 


সামাজিক শৃভ্খলা রক্ষার্থে তাদেরকে দৃঢ় 


আলোকমালায় তারা হাসবে সাফল্যের বিচ্ছুরিত 


প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে । তাদের সচেতনতা ও 


হাসি । তাদের নিকট দেশ ও জাতির অনেক 


আদর্শিক অগ্রসরমানতাই পারে এ দেশ ও 


কিছুই চাওয়া পাওয়ার আছে । অথচ আজ তারা 
মাদকপ্রস্ততায় জরাজীর্ণ হয়ে ধুঁকছে। এ 
বেদনাদায়ক ব্যথা কোথায় যে লুকিয়ে রাখি । 
তবুও এখনো অনেক সময় আছে সেই বিপথগামী 


সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে । 
তাদেরকে ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, 
মাদকনেশা আজ তাদেরই হন্তা ও ঘাতক । 
সুতরাং মাদকনেশাকে চির জন্মশক্র হিসেবে 


তরুণগোষ্ঠীকে সুপথে ফিরিয়ে আনার | তাদের 
ভেতর নতুন করে আশার সঞ্তার ঘটাতে হবে । 


চেনার চেষ্টা করতে হবে। সেই মহাশক্রকে 
হটাতে তারা যেন আজ এক্যবদ্ধ হয়ে সং 


উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে তাদের তেজশক্তিকে 


করে মাদককে “না” বলুক । মাদককে পাশ 


আবার জাগিয়ে তুলতে হবে । তাদের বোঝাতে 


কাটাতে তারা দিনদিন বলিষ্ঠরূপে সচেতন হয়ে 


হবে যে, চাইলে তারা আবার সুন্দর জীবনে 
ফিরতে পারে । তারা কি বোঝে না- তাদের মা 


উঠুক । তবেই তারা মাদকবিরোধী যুদ্ধে জয়ী হতে 
সমর্থ হবে । সারা দেশব্যাপী এবং মিডিয়ার 


রাতবিরাতে ছেলের বাড়ি ফেরার আশায় নির্ঘুম 
অপেক্ষায় জেগে থাকেন | তারা যখন বাড়িতে 


মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক 
প্রপাগানী আরো বিস্তৃত করতে হবে । তাছাড়া 


মাতাল হয়ে ঢোকে । আর ঢোকামাত্রই 
গালিগালাজ, চিৎকার, চেঁচামেচি ও অশ্লীল 


দেশের সর্বত্র মাদকবিরোধী আন্দোলন গড়ে 
তুলতে হবে । পারিবারিক শৃঙ্খলা ও বন্ধন আরো 


কথাবার্তায় ঘরটা খেঁকিয়ে তোলে । তখন সেই 


দৃঢ়ভাবে মজবুত করতে হবে । ধর্মীয় অনুশাসন 


প্রতীক্ষারত মায়ের কিইবা করার থাকে । আঁচল 
দিয়ে চোখের পানি মুছে সেসব সহ্য করে যাওয়া 


মেনে চললে ছেলেমেয়েদের পদস্থলন হওয়ার 
সম্ভাবনা কমে যাবে । মাদকের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক 


ছাড়া তার যে আর কিছুই করার থাকে না । মায়ের 


কার্যক্রম যেন আরো শক্তিশালী হয় সে ব্যপারে 


সে কষ্ট কি তারা একটু হলেও অনুভব করতে 


সরকারি ও বেসরকারিভাবে জোরালো তৎপরতা 


পারছে নাঃ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে তারা 


থাকতে হবে । তাহলে আমাদের দেশের যুবসমাজ 


মায়ের সে কষ্টকে ভুলিয়ে দিতে পারবে নাঃ 
চাইলে তারা অবশ্যই পারবে । কারণ আজকের 
তরুণকে সেটা অবশ্যই পারতে হবে । তা নাহলে 


মাদকমুক্ত হতে পারবে । 


লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভন ইউ ত্বকী 


মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


অক্টোবর”১১ 


) আত্তার্তহীদ 
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আমার শায়খ আমার রাহবার 


[যারা] 


“আমি যখন জিরি মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব 


সবার জন্য চায়ের ব্যবস্থা করলেন । এ-সময় 


আজ্জাম দিচ্ছি, তখন হাকীমুল উম্মত হযরত 
থানভী ঞ্ক্ছ-এর কাছে বায়আত হওয়া ছাড়াই 
চিঠিপত্রের মাধ্যমে কিছু দীক্ষা নিচ্ছিলাম । 
কিছুদিন পর আমি শাইখুল মাশায়েখ হযরত 


আমার অন্তরে শাইখের মহব্বত উপচে পড়ছিল । 
হৃদয় ছিল তখন অস্থির । আমি নিজেকে সামলে 
রাখার চেষ্টা করছিলাম | হযরতের হাতে তখন 
চায়ের পেয়ালা । তিনি চা পান করছেন । ধৈর্য 


মাওলানা যমীরদ্দীন এঞ্ঞ্টু-এর হাতে বায়আত 
গ্রহণ করি । আমার শত অযোগ্যতা সত্তেও 
বায়আতের পর থেকে যে পরিমাণ ফয়েয ও 
বরকতের ধারাপ্রবাহ জারি হলো, তা ছিল আমার 

তীত। আরো বিস্ময়ের কথা হলো, 
হযরতের পক্ষ থেকে না মৌখিক কোনো শিক্ষা 
ছিল, না কোনো বাধানিষেধ । বাহ্যত ইছলাহ ও 


ধরার শত চেষ্টা সত্তেও শেষতক বাধ্য হয়ে আমি 
বলে ফেললাম । হযরত! আপনার কাপ থেকে 
আমাকে একটু চা দিন। অনেক লোক উপস্থিত 
বিধায় একটু লঙ্জাও বোধ হচ্ছিল । কিন্তু আমার 
আবেদনের কারণে একটু চা তিনি কাপে রেখে 
আমাকে দিয়ে দিলেন । আমি তা পান করলাম । 
যখন হযরত বের হলেন আমিও বের হলাম । 


তারবিয়াতের তো কোনো কিছু ছিল না, কিন্তু 
ভিতরে ভিতরে আমার অবস্থা অন্যরকম হয়ে 
গেল । যেন একজন স্তন্যপায়ী শিশু মমতাময়ী 


সঙ্গে আরো কয়েকজন ছিল । তখন হযরতের 
ভক্তি-ভালোবাসায় আমার দিল ছিল বে-কারার । 
কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে সম্বোধন করে 


মায়ের স্তন থেকে তৃপ্ত হয়ে দুধ পান করছে। 


বললেন, তুমি কি জিরি মাদরাসা থেকে পৃথক 


এবং এভাবে সে শক্তিশালী হয়ে ওঠছে । শাইখুল 


হতে পার? যেহেতু পূর্ব থেকে হযরতের ভক্তি- 


মাশায়েখের রূহানী ফয়েয এত প্রগাঢ় ছিল যে, 
পরোক্ষভাবে কোনো শিক্ষাদান ছাড়াও মুরিদদের 
অন্তর তা থেকে উপকৃত হত । 

আমাকে বায়আত করার কিছুদিন পর একদিন 
হজরত শায়খুল মাশায়েখ কয়েকজন মুরিদসহ 
চট্টগ্রামে হাজী নুরুজ্জমান সওদাগরের বাড়ীতে 
তাশরীফ আনলেন । আমিও ফয়েয হাসিলের 


ভালোবাসায় মন আমার অস্থির ছিল, তাই 
নি্িধায় বলে ফেললাম । হযরত! এধরনের 
কথায় আমার মনে আঘাত লাগে । কারণ 
আপনার কথায় বুঝা যাচ্ছে, আমি আপনার 
আদেশ পালন করি কিনা, সে বিষয়ে আপনার 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং আপনি এখনো আমার 
ওপর পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেন নি । হযরত! 


জন্য সেখানে উপস্থিত হলাম | সওদাগর সাহেব 
অক্টোবর'১১ 


দয়া করে আপনি যদি আমাকে কোনোকিছু করা- 


না-করার ব্যাপারে সরাসরি আদেশ করেন, তা 
হলে আমি বেশি খুশী হব। আমার অবস্থা তো 
এখন এই যে, আপনি যদি আমার স্ত্রী তালাক 
দিতে বলেন, তাও আমি দ্বিধাহীন চিত্তে করব । 
আপনি যদি আমাকে আলিম মনে করে আদেশ 
করেন, তা হলে আমি তো ধ্বংস হয়ে যাব। 
আশা করছি, আমাকে আপনি একজন মূর্খ রাখাল 
মনে করে আদেশ করবেন এবং আমার 
তারবিয়াত করবেন । আপনি যেন আমার নিজের 
ইচ্ছার ওপর কোনো কাজ ছেড়ে না দেন । আমার 
জন্য যদি কোনো কাজ আপনি ভালো মনে 
করেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ আদেশ দিয়ে দিবেন । 
আমার এমন নিউঁকি কথা শুনে হজরত একটু 
মুচকি হাসলেন । 

জিরি মাদরাসা থেকে পৃথক হওয়ার আদেশটি 
ছিল ১৩৫৮ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে । আমি 
পুরো বছর সমাপ্ত করে রমযানের ছুটির আটারো 
(পদত্যাগপত্র) দাখিল করি । এই সময় পটিয়াতে 
একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করব কিনা এ সম্বন্ধে 
ইস্তেখারা' করছিলাম । একসময় দেখলাম, 
কোনো এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে এসে এই 


আয়াত তেলাওয়াত করছেন । 1452 11165 
652 আন্লাহ-পাকের ওপরই প্রত্যেক 


মুমিনের নির্ভর করা উচিত ।” 

হযরত শুধু বলেছিলেন, জিরি থেকে পৃথক হওয়া 
যায় কিনা । এর চেয়ে বেশি কিছু বলেন নি। 
বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও আমি মনে 
করি নি। কিন্তু মনে মনে কল্পনা হলো যে, 
বোধহয় হযরত পটিয়ায় মাদরাসা করতে 
চাচ্ছেন । অথবা আমাকে হাটহাজারীতে নিয়ে 
যাওয়ার খেয়াল হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলে আমি 
পাঠদানের বদলে দরবানী (প্রহরীর) কাজটি বেছে 
নেব । যেন মাদরাসার ঘণ্টা বাজাতে পারি এবং 
অবসর সময়ে হযরতের সুহবত থেকে ফয়েয 
অর্জন করতে পারি । কারণ, শিক্ষাদানে বেশি 
ব্যস্ত হয়ে পড়লে দীক্ষা অর্জনের কাজটি ব্যাহত 
হবে। যাই হোক, আমি হযরত শায়খের 
খেদমতে উপস্থিত হয়ে পদত্যাগপত্রের কথা 
বললাম, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি করতে 
চাও? আমি আরজ করলাম, আমার নিজের তো 
কোনো ইচ্ছা নেই । হুজুর যা করতে বলেন, তাই 
আমি করব | এই উত্তর শুনে হযরত কিছুক্ষণ চুপ 
করে রইলেন । 

অতঃপর রমযান শরীফের প্রথম ভাগে হযরত 
শায়খ ও মাওলানা ইসকান্দর সাহেব এবং আমি 
চট্টগ্রাম শহরে সমবেত হলাম । পটিয়ায় মাদরাসা 
প্রতিষ্ঠা করা প্রসঙ্গে হযরত বললেন, তোমরা 
দু'জন মিলে পটিয়ায় মাদরাসার কাজ আর্ত 
কর । আজিজুল হক যুবক মানুষ, মাদরাসার জন্য 
চেষ্টা করা তার দায়িত্বে থাকবে । আর মাওলানা 
ইছকান্দর সাহেব বৃদ্ধ, তিনি মাদরাসায় 
থাকবেন । এই বৈঠকে এর বেশি কিছু আলোচনা 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 
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হয় নি। তবে সিদ্ধান্ত হলো, রমযানের ১৭ 


বাড়িতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম । আমি 


তারিখে পুনরায় সমবেত হব | সে তারিখ মতে 


তা'আলা বাধা-বিম্নতার প্রতি তাকে খেয়াল 


তাকে বললাম, আপনি এখানে থেকে কী 


করতে দেন নি । নির্বিঘ়ে তার মুখ থেকে এ-কথা 


আমি টট্টগ্রামে উপস্থিত হলাম । কিন্তু ভয়াবহ 
বৃষ্টিপাতের কারণে হযরত শায়খ এবং মাওলানা 
ইসকান্দর সাহেব উপস্থিত হতে পারেন নি। 
দু'দিন অপেক্ষা করে আমি বাড়ি চলে যাই। 
ঈদের পরে জিরি মাদরাসার মুহতামিম সাহেব 
আমার বাড়িতে আসেন এবং জিরি যাওয়ার জন্য 
আমাকে বাধ্য করেন । কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে 
বললেন, 'আমি হাটহাজারী শায়খুল মাশায়েখের 
বাড়িতে গিয়েছিলাম । তিনি আপনাকে জিরি 
মাদরাসায় চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন । এ- 
কথা শুনে আমি বাধ্য হয়ে পুনরায় জিরি 
মাদরাসায় যোগদান করি । জিরি মাদরাসায় 
যোগদানের পর একদিন হযরত শায়খের 
খেদমতে উপস্থিত হলাম । তিনি বললেন, জিরি 
মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আহমদ হাসান 
সাহেব অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছেন । আমি কী 
করব! যা হোক এখন জিরিতে থাক | দেখা যাক 
ভবিষ্যতে আল্লাহ-পাক কী ফায়সালা করেন? 

একদিন বৃহস্পতিবার দেখি, মোহরানিবাসী 
মাওলানা আহমদ সাহেব (ইমাম সাহেব) 
সরফভাটা মাদরাসা থেকে জিরি আসলেন । 
কোনো কারণে মাদরাসার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে 
জন্য এসেছেন । ঘটনাক্রমে সেদিন আমি ব্যতীত 
আর কোনো শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন না । আমিও 


করবেন । আমার সঙ্গে বাড়িতে চলুন, সেখানে 
পরামর্শ করব | আমরা উভয়ে রওয়ানা দিলাম । 


বের করে দিয়েছেন যে, “আমি মাদরাসা করতে 
প্রস্তুত আছি" মোটকথা, হিজরী ১৩৫৮ সনের 


যখন আমরা আলী আববাস সওদাগরের বাড়ি 
পর্যন্ত পৌছলাম, তখন আমি হঠাৎ মাওলানা 


শাওয়াল মাসে পটিয়া মাদরাসার কাজ আরন্ত 
হয় । এ বছর হজরত শায়খুল মাশায়েখ শেষ হজ 


আহমদ সাহেবকে বললাম, আপনি কি পটিয়াতে 


করে দেশে ফিরে আসেন এবং ১৩৫৯ সনের 


একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন? তিনি 


জুমাদাল উলা মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন । এ 


কোনো প্রকার চিন্তা না করেই বলে উঠলেন, হাঁ 


বছরই শাওয়াল মাসে আমি পটিয়া মাদরাসার 


যদি আপনি আদেশ করেন আমি মাদরাসা করতে 
রাজি আছি । এরূপ উত্তর শুনে আমি অবাক হয়ে 


কাজ আরম্ত করি । এ সময় মাওলানা আমজাদ 
সাহেব, মাওলানা আবদুল জলিল সাহেবসহ 


গেলাম । আমার অন্তরে এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হলো 
যে, পটিয়ায় মাদরাসা কায়েম হওয়ার সময় 


আরও অন্যান্য শিক্ষকগণ ছিলেন । মাওলানা 
ইসকান্দর সাহেব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 


নিকটাপন্ন । কারণ, দ্বিধা-বাধার বহু জঙ্জাল থাকা 


মাদরাসার সঙ্গে জড়িত থেকে ইন্তেকাল করেন । 


সত্বেও মাওলানা আহমদ সাহেব কোনো প্রকার 


তার কিতাব দিয়েই মাদরাসার কুতুবখানা আরম্ত 


চিন্তা-ভাবনা না করেই এরূপ উত্তর কেন 
দিচ্ছেন? বিশেষতঃ মাওলানা পটিয়ার অধিবাসী 


হয়েছিল । 
মোদ্দাকথা পটিয়া মাদরাসার আসল ভিত্তি হযরত 


নন | এখানে তার বেশী যাতায়াতও নেই । কারো 
সঙ্গে তেমন পরিচয়ও নেই । জনগণের উপর তার 
কোনো প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তিও তখন নেই । 


শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা যমীরুদ্দীন 
ঞঞ্-এর দ্বারাই স্থাপিত হয় | অতঃপর যা কিছু 
হয়েছে এবং হচ্ছে সবকিছু তার ফয়েষও 


তাছাড়া পটিয়াতে অন্য কোনো মাদরাসাও নেই । 
নেই মাদরাসার জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান । 
তদুপরি পটিয়ার লোকজন আমাদের 
সমমতাবলম্বীও নয়, বরং সকলে আমাদের 
বিরুদ্ধবাদী । এসমস্ত কারণ থাকা সত্তেও যখন 
মাওলানা আহমদ সাহেব এরূপ উত্তর দিচ্ছেন, 
তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, আল্লাহ- 


বরকতেরই ফল । এ মাদরাসা হযরত শায়খের 
জীবনের শেষ স্মৃতিচিহ্ত 1...” 


লেখক : প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক, আল জামিয়া 
ইসলামিয়া, পটিয়া, চউগ্রাম 
* মাওলানা ফয়েয আহমদ ইসলামাবাদী এর কর্তৃক 
লিখিত “তাযকিরায়ে যমীর' হতে বাংলায় ভাষান্তর: 
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


আপনি কি প্যারালাইসিস? বাত-ব্যথা বা বাতজরে ভুগছেন? অনেক 
ডাক্তার দেখিয়ে এখন হতাশ! ইনশাআল্লাহ আমাদের চিকিৎসায় মাত্র ৩-৪ 
সপ্তাহে ১০০% নিশ্চিত আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন । স্বাস্থ্য উন্নত করা, শরীর 

স্রীম করা, ব্রণ, মেছতা, বক্ষ সমস্যা, টাক, জটিল স্ত্রীরোগসহ যাবতীয় 


যৌনরোগের অতি অল্প সময়ে সফলভাবে আমরাই চিকিৎসা করে থাকি । 


মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তার আছেন । ভিপি ও পার্সেল যোগে ওষধ পাঠানো হয় । 


এখনই যোগাযোগ করুন 


বারাকাত হার্বাল্‌্স ইউনানী 


পোর্ট সিটি কমপ্রেক্স, নিচ তলা (কালি মন্দিরের পিছনে), দেওয়ানহাট মোড়, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল: ০১৭১৫-০১২১৯০, ০১৮১৮-৬২৫৯৪০ 


অক্টোবর”১১ 
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গু 


এ 


তাকবীর ওয়াজিব হওয়ার বিধান 
সম্পূর্ণ হাদীসসম্মত 


প্রশ্ন: কে) ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর ওয়াজিব ৷ এর পক্ষে সহীহ কোন 
হাদীস আছে কি না? থাকলে তার প্রমাণসহ জানতে চাই । 


(খ) একশ্রেণীর আলেম বলে থাকেন যে, “ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর 
ওয়াজিব একথাটা ভিত্তিহীন । সাথে সাথে তারা ঈদের নামাযে বার 
তাকবীরের পক্ষে বেশ কিছু হাদীস ও ওলামায়ে কেরামের আমল পেশ করে 
থাকেন | যেমন_ তাদের কিছু বক্তব্য প্রশ্নের সাথে সংযোজন করা হল । এর 
জবাব কি? বিস্তারিত জানতে চাই । 


নিবেদক 
অকিল উদ্দিন সোহাগ 
কৈখালী, মাথাভাঙ্গা, কোতয়ালী, যশোর 


নিম্নলিখিত প্রচার পত্রটি ১২ তাকবীরের পক্ষের লোকেরা চ্যালেঞ্জ-সহকারে 
বিভিন্ন জায়গায় বিতরণ করছেন । তীদের দাবির যৌক্তিকতা এবং ৬ 
তাকবীরের পক্ষে আমাদের প্রামাণিক জবাব বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা 
হল। 


৬ তাকবীরের ভুয়া দলীলের বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকার পুরস্কার 
ঈদের সালাত ১২ তাকবীরে, ৬ তাকবীরের কোন হাদীস নেই 
১২ তাকবীরের পক্ষে ১৫২টির অধিক হাদীস রয়েছে 


অক্টোবর'১১ 


1১] 
১ ডো ৩2। ৭৬৮ ভীত 2558. একি 02 ০৬৪৮ ৬ ৬৪] ৩৪ 
এ শা আ ০৬০ এসসি এও ৮৬ ৩২ আ। এ ৩৮ 455 
৬৮ লী ভি] ও5 0০3 হত ৬০ শি এস ও | ৪১৩০ ও 

০০ 
এ শিপ) 4১ পী 2৪ 1৬ আও উত5 ৪ ০১এএু ভেলা 2৬৪ 


ি। ই] 
অর্থ: ইমাম শাফিয়ী এজ বলেন, আমি সুফয়ান ইবনে 'উয়াইনাকে বলতে 
শুনেছি, তিনি বলেন, আমি “আতা ইবনে আবু রাবাহকে বলতে শুনেছি, তিনি 
বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আববাসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ ্ুঞ্জ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম | তিনি দু'ঈদের সালাতের প্রথম 
রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সাত তাকবীর দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় 
রাকআতে দীড়ানোর তাকবীর ব্যতীত পাচ তাকবীর দিয়েছেন । 

এ হাদীসের সনদ অধিক সহীহ এবং রাবীগণ অধিক নির্ভরযোগ্য এবং অধিক 
প্রতিষ্ঠিত শব্দে বর্ণিত হয়েছে । কেননা এ হাদীস ॥০..। (আমি নিজে 


শুনেছি) শব্দ-দ্বারা এসেছে । [কিতাবুল উম, খ. ১, পৃ. ২৩৬] 
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২৪ 
ও এ] এ 2৫ 86 পে 6) 95 ৩৪ এ ৩ এ এড ৩253৫ ০৪ 


(89520 5 ০ 5৪৪ টে 52] টি 50991 
অর্থ: কাসীর ইবনে “আবদুল্লাহ আল-মুযানী থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-মুযানী থেকে, তিনি তার পিতামহ (আমর 
ইবনে 'আওফ আল-মুযানী ঞ্্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম উজ 


আয়া 


উভয় ঈদের নামাযেই প্রথম রাক'আতে কিরাত পাঠের পূর্বে সাতবার 


তাকবীর বলেছেন এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী রাক'আতে কিরাআত পাঠের পূর্বে 


পাঁচবার তাকবীর বলেছেন । 


[সুনানুত তিরমিযী৯, সুনানে ইবনে মাজাহ ও সুনানুদ দারিমীত, মিশকাতুল মাসাবীহঃ (আলিম 
ক্লাসের পাঠ্য, আরাফাত প্রকাশনী, খ. ২, হাদীস: ১৩৫৭)] 


রহ 2০ রি 35128) রি 5122 রর এুখ। নি 

.1625 2০ 525) 05850980059 
অর্থ: নাফি একই বলেন, আমি আবু হুরায়রা ঞ্্৮-এর সাথে ঈদুল ফিতর ও 
ঈদুল আযহার নামাযে উপস্থিত হয়েছি, “তিনি কিরাতের পূর্বে প্রথম 
রাকাআতে সাতটি তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকআত পাঁচটি তাকবীর বলেছেন ।" 
ইমাম মালিক একি বলেন, “আমাদের নিকট এটিই (শরয়ী) হুকুম 1” 
নোট: উপরে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে স্বণামধন্য হানাফী মুহাদ্দিস “আল্লামা 
“আবদুল হাই লক্ষৌভী মুওয়া্া ইমাম মৃহাম্মদ-এর টিকায় লিখেছেন, 

01201 ৩ 51৫08১84815 

অর্থ: আবু হুরায়রা ঞরক্দু ১২ তাকবীরের ওপর আমল করেছেন । এটি তার 
ব্যক্তিগত অভিমত নয় বরং তা হল নবী ৬্র্-এর নির্দেশ | যার ওপর আমল 
করা অপরিহার্য কর্তব্য 1 


1৪ 
22৫0 39০০5৯34466 দর ১৯৫০০৫০৪৬১৪ 


9 ৫৪০45 ০৯ 
অর্থ: “ওমর ইবনুল খাত্তাব ঞ্মক্টি থেকে বর্ণিত, “তিনি ঈদের সালাত 
পড়েছেন । প্রথম রাক'আতে তিনি সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক“আতে 


পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন এবং প্রত্যেক তাকবীরে দু'হাত উত্তোলন করেছেন ।' 
[বায়হাকী, খ. ৩, পৃ. ৪১২] 


0৫ 
43 ০৩ এর সে ও তর 54 এ 55 ও 


রনি 
৫৮৮৪ -০পি 


(86152) 
অর্থ: আয়িশা একট থেকে বর্ণিত, “নবী করীম এ দুই ঈদের সালাতে 
কিরাতের পূর্বে প্রথম রাক 'আতে কিরাতের পূর্বে পাচ তাকবীর দিতেন |"? 

৬॥ 
৮] 32431) কি 40 ৮40 :০$ ০০] ০১০১৪ ৩ এ ৩০ ৫ 
রিড 2209 থু ও ৩৩ 5১ ৫৪ 
অর্থ: 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল আস পরী থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী করীম ্জ্জ ইরশাদ করেন, “ঈদুল ফিতরের প্রথম রাকা“আতে 


সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক“আতে পাচ তাকবীর এবং উভয় রাকা“আতে 
তাকবীরের পরেই কিরাত পাঠ করতে হয় ।”৮ 


অক্টোবর”১১ 


0৭0 
0৫5 ০85 ৫৫০ :0$ রি 


০৫৮৫ ৫০৮৫ দিন 


(লী ০০50৩ ০ 


অর্থ: ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ তথা ইবনে ফুর্রূখ এছ তার পিতা 
আবদুল্লাহ ইবনে ফুর্রূখ এর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, “আমি 
ওসমান ঞ্ঞ্-এর পিছনে ঈদের সালাত পড়েছি । তিনি প্রথম রাক'আতে 
সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক“আতে পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন ।৯ 


0৮] 
রব ০৮৪41 লে ১:0৫ প্র্দ কপ 21২ 2 উল 
৮5 4931 2. ৬০৮৭৩25813৮ 5৩ --414525 ঠ 899৬০ 
0 ড। 9০ 

অর্থ: আয়িশা ঞ্ঙ্& থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসুলুল্লাহ জী ঈদুল ফিতর 


ও ঈদুল আযহার : সালাতের প্রথম রাক'আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে 
পাঁচবার তাকবীর বলতেন ॥১০ 


॥৯॥ 
০৪. ২:৫০ চে কি 
2 এ 2 ক ০৬ 


০৮৫ 


12552225753, ৩৮৮ ৩৬৬০ 


চল 
অর্থ: “আলী ইবনে আবূ তালিব ক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি দুই ঈদের সালাতে 
প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাচ তাকবীর 
দিতেন এবং উচ্চৈঃম্বরে কিরাত পড়তেন ।”১১ 


1১০॥ 
এ 9 3 00 37281 14523 ৩8: ৩৬৪০৪ ০৪ 
৩12 পেরি 22 2৭355198365 


অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে “ওমর ধারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
্জ বলেছেন, “দুই ঈদের সালাতে তাকবীর হলো প্রথম রাক“'আতে সাত 
তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর ।”১২ 


॥১১ 
৭ ০০০৫ ৫ ০) ২:৫০ রে ৫০ ৩. প 
০০০০ এ3 এ এ ০৪201 8 0) 8০৪2 ০৪ 


০৮ 


(লী 


অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে 'আববস (যী থেকে বর্ণিত, “তিনি ঈদের সালাতে 
প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর দিয়েছেন । অতপর কিরাত পড়েছেন এবং 
দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিয়েছেন 1৯৩ 


2] 3285 


নি 
নে 
| ্ 


চা 
ও ৮৫ 24) পি 41 এ ্ ৬৮ 41 ০৯৯০ 38% এ ০৩ ১০) 
08 05005%3 চে 05055৫94132 
অর্থ: রাসুলুল্লাহ স্রঞ্ঈ-এর মুয়াধ্যিন সাদ একর থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ 


জী দুই ঈদের সালাতের প্রথম রাক'আতের কিরাতের পূর্বে সাত তাকবীর 
এবং শেষ রাক'আতে কিরাতের পূর্বে পাচ তাকবীর বলতেন 1" 


॥১৩॥ 
5 34) বড 


৪৮০৮ 


চপ 
40509 2 গর । 


|| 08 0 ০220 এলি ঁ 223 ছি ০ 52255১19 
6 4 2 ঘি : 39225 


0 আত্তাত্তহীদ ১২ 


জী।ব।ন।-।জি।জ্ঞা।সা 


অর্থ: জাফর ইবনে মুহাম্মদ ঞ্রক্ষছ তার পিতা মুহাম্মদ আল-বাকির এছ 
থেকে বর্ণনা করে বলেন, “আলী এক্ট ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার 
সালাতে প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাচ 
তাকবীর দিতেন আর খুতবার পূর্বে সালাত আদায় করতেন এবং উচ্চৈঃস্বরে 
কিরাত পাঠ করতেন ।' 

রাবী বের্ণনাকারী) বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রঞ্জ, আবু বকর এই, ওমর এছ ও 
“ওসমান কট অনুরূপই ১২ তাকবীর দিতেন 1১ 


বি. দ্র. হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে সহীহ আল-বুখারী শরীফ, সহীহ 
মুসলিম শরীফ ও নাসায়ী শরীফ এই তিনটি কিতাবে ঈদের সালাতের 
তাকবীর সম্পর্কে কোনো হাদীস নেই। অবশিষ্ট সব হাদীসের 
কিতাবগ্তলোতে ১২ তাকবীর সম্পর্কে ১৫২টিরও অধিক হাদীস রয়েছে । 
আমরা তার থেকে মাত্র ১৩টি হাদীস আপনাদের খিদমতে পেশ করলাম, 
যার মাধ্যমে ঈদের সালাতের বাড়তি তাকবীর সংখ্যা মাত্র (৭+৫) বার 
প্রমাণিত হলো । কিন্তু দুঃখের বিষয় ছয় তাকবীরের কোনো অস্তিত্ব হাদীসের 
কিতাবে এমনকি ফিকহের কিতাবেও খুঁজে পাওয়া যায় না। 

অতএব ঈদের সালাত ছয় তাকবীরের পক্ষে কোনো ব্যক্তি যদি সহীহ, 

মারফূ", মুত্তাসিল একটি মাত্র হাদীস দেখাতে পারেন তবে তাকে এক লক্ষ 

টাকা (১,০০,০০০) পুরস্কার দেওয়া হবে । পুরস্কার লাভের জন্য নিম্নে বর্ণিত 
শর্ত অবশ্যই মানতে হবে । 

১. যেসব হাদীসের সনদে হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের কোনো একজন 
আপত্তিজনক মন্তব্য করেছেন এমন কোনো হাদীস দয়া করে পাঠাবেন 
না। 

২. কোনো সাহাবী বা ইমাদের ব্যক্তিগত আমল ও উক্তি দয়া করে 
পাঠাবেন না, যেই আমল বা উক্তির সাথে নবী ঞ্জঞ্জ-এর সুন্নাতের সাথে 
কোনো মিল নেই । কারণ আমরা চেয়েছি মার“ফু হাদীস । 

৩. এমন কোনো হাদীস বা আসার পাঠাবেন না যে হাদীসের মধ্যে “৬ 

শব্দটি উল্লেখ নেই । কারণ আমরা চেয়েছি ছয় তাকবীরের সহীহ 

মার“ফু মুস্তাসিল হাদীস | যেমন- নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস যার 
সনদ সহীহ নয় এবং ৬ তাকবীরের শব্দও এতে উল্লেখ নেই । 


-5১225৫ :285 ৮৮ কি তা 5 পা ০০০ ৬৪ 
052৫ এ পুর ৩4, চি চ্যা তিক 
৬০০ 246 এ 40] 
অর্থ: সাঈদ ইবনুল “আস ক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার 
আবু মুসা আল-আশ'আরী একট ও হুযাইফাতুল ইয়ামান ঞক্ষ-কে জিজ্ঞেস 
করলাম যে, রাসূলুল্লাহ গঞ্জ ঈদুল আযহার ও ঈদুল ফিতরে কিভাবে 
(কতবার) তাকবীর বলতেন? তখন আবু মুসা আল-আশ'আরী এট বললেন, 
“তিনি চারচার তাকবীর বলতেন । যেইরূপ তিনি জানাযার তাকবীর 
বলতেন ।' একথা শুনে হুযাইফাতুল ইয়ামান পট তার সমর্থন করে বললেন 
যে, তিনি সত্য বলেছেন ।' 
[সুনানে আবু দাউদ১৬, মিশকাতুল মাসাবীহ১" (আলিম ক্লাসের পাঠ্য, আরাফাত প্রকাশনী, খ. 
২, হাদীস: ১৩৫৯)] 
উপরে বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম যাহাবী এজি বলেন, 
(১9০০ ০৪) 555৬1 2৬ ঢ ০৭ ৮৮০৪০০৬৪ 
অর্থ: উপরে বর্ণিত হাদীসের সনদ যঈফ, কারণ উক্ত হাদীসটি বর্ণনাকারী 
রাবী আবু আয়িশার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি (লোকটি মুসলিম না 
ইনুদী, ভালো না মন্দ কিছুই জানা যায়নি । আর আল্লাহর নবী এমন লোকের 
হাদীস গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন ।)১৮ 
[দেখুন: মিশকাতুল মাসাবীহ, আল্লামা আলবানী এ্রল্সই-এর তাহকীক, খ. ১, পৃ. ৪৫৩, 
হাদিস: ১৪৪৩] ্ 
3809 এ ও এ ডাসা ও ১8 4৪ ৪১০5 এ এ ৬ 
08 


অক্টোবর”১১ 


অর্থ: “আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ পট থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “দুই ঈদের 
সালাতে তাকবীর সংখ্যা হলো প্রথম রাক'আতে পাচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় 
রাক'আতে চার তাকবীর ।"১৯ 

নোট: উপরে বর্ণিত হাদীস দুটিতে কোথাও “ছয় শব্দটি উল্লেখ নেই বরং 
প্রথম হাদীসটিতে চার তাকবীরের বর্ণনা আছে এবং দ্বিতীয় হাদীসটি 
আবদুল্লাহ ইবনে মাস উদের ব্যক্তিগত উক্তি যার সাথে রাসূলের সুন্নাতের 
কোনো সম্পর্ক নেই। 

এ হাদীসটিতে ৯ তাকবীরের উল্লেখ আছে, ছয় তাকবীরের অস্তিত্ব কোনো 
হাদীসের কিতাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর পরেও যদি কোনো ব্যক্তি 
বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঞ্ক্-এর ব্যক্তিগত উক্তিই আমাদের 
দলীল, তাকে আমরা বলব, তাহলে কেন আপনি সুরা আন-নাস ও সূরা 
আল-ফালাককে কুরআনের অংশ মনে করেন? অথচ আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ সূরা আন-নাস ও সুরা আল-ফালাককে কুরআন মনে করতেন না। 


[দেখুন: তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৭৪২; তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ১৫, পৃ. 

৩২২; তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৬২২; তাফসীরে ফাতহুল বায়ান, খ. ১, পৃ. 

৩৬৩, তাফসীরে আদ-দুররুল মানসূর, খ. ৬, পৃ. ৪১৬; তাফসীরে আল-কুরতুবী, খ. ১০, পৃ 

১৭] 

হানাফী ইমাম ও অন্যান্য আলেমদের ১২ তাকবীরের ওপর আমল 
91 3489 পু 3৬০৫: 8387 ৩৪ 23 বেড 


রঃ ইমাম আবু ইউসূফ ্রঞ্টি থেকে বর্ণিত, তিনি ঈদের সালাতে ১২ 
তাকবীর দিতেন । প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর দিতেন এবং দ্বিতীয় 
রাক“আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন ।২০ 

1457455১58৭ 40১8 42223 ০০2৮৫2০ 


অর্থ: ইমাম আবু ইউসূফ ঞজছ ও ইমাম মুহাম্মদ ঞ্ক্ছি থেকে বর্ণিত আছে 
যে, তারা উভয়ই এরূপ করতেন অর্থাৎ ১২ তাকবীরে ঈদের সালাত 
পড়তেন । কেননা বাদশা হারুন-অর-রশিদ তাদের দু'জনকে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন যে, তারা যেন ১২ তাকবীর দেয় ।৯ 


ভারতগুরু শাহ ওয়ালিউল্লাহ সুহাদিস দেহলভী ক বলেন? 
চলত ৩298 9 ১9১৫ 4০ ১৮৪ 9481 91825 25 


এল] 0৮ 2019 চাটি চারি 
অর্থ: দু'ঈদের সালাতের সুন্নাত হলো সালাত আযান ও ইকামাত ব্যতীত 
শুরু করা এবং কিরাত জোরে পাঠ করা এবং প্রথম রাক'আতে কিরাতের 
পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাতের পূর্বে পাচ তাকবীর 
দেয়া ।২২ 


মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী ঞাক্গছি বলেন, 
০2৮8 ০০০ ০৫৮ 1৮৩ দা ১০০ 2৫৩ 418 ০০ 22) 
(89 29 02) 2 এ৩৩ ক ৪৪ ০৩5১ ও এ 5 তি 
ন্ার়োরো র্যা নেবার 
(98203 022 হ্ এ০৮ এ এও 
অর্থ: সুন্নাত হল প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহ্রীমা ও রুকু'র তাকবীর 
ব্যতীত সাত তাকবীর দেওয়া এবং দ্বিতীয় রাক'আতে দীড়ানোর ও রুকৃণর 
তাকবীর ব্যতীত পাচ তাকবীর দেওয়া ২১ 
ও ০০ সু ও 4 ভা) এ ঘা ৩৮5 953 8 ভথ। ৬০ 35348 
15 ২৩১৩ ০৪৯৪ এও উঠ চ$ 9 8৪58%85-1 300 ৮৩ ৭ ১ 
৯৩৯১5 ৪১%3 
অর্থ: নবী করীম আজ থেকে অনেক উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, “নবী আজ 


ঈদের সালাতের প্রথম রাক“আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক“আতে 
পাঁচ তাকবীর দিতেন ।' এর বিপরীতে কোনো সবল কিংবা দুর্বল সনদে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


জী।ব।ন।-|জি।জ্ঞা।সা 
কোনো হাদীস নবী ক্ুঙ্জ থেকে বর্ণিত হয়নি, আর ১২ তাকবীরই হল 
সর্বোত্তম এবং এর ওপরই আমল করা হবে 1৯ 
আল্লামা আবদুল হাই লাক্ৌভী হানাফী একি বলেন, 

0291৩ 551৫08১8815 
অর্থ: আবু হুরায়রা ই ১২ তাকবীরের ওপর আমল করেছেন । এটি তার 


ব্যক্তিগত অভিমত নয় বরং তা হল নবী প্রঞ্জ-এর নির্দেশ । যার ওপর আমল 
করা অপরিহার্য কর্তব্য | 


দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর ওয়াজিব 
হওয়ার বিধান সম্পূর্ণ হাদীস সম্মত 


(ক) দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর ওয়াজিব হওয়ার বিধান সম্পূর্ণ 
হাদীস সম্মত । মারফু* ও মাওকুফ উভয় প্রকারের হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত । 
এ ব্যাপারে সহীহ-শুদ্ধ হাদীস গ্রন্থাদিতে বহু হাদীস পাওয়া যায় | উদাহরণ- 
স্বরূপ কয়েকটি হাদীস নিমে পেশ করছি: 


হাদীস-১: নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ তাহাবী শরীফে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে 
যে, 


১০০০৬ ০ 5542- :46 4০১০1 


75813 
4৯9 (৫৯9 এ 85084: 
সরঠ ০9৫০ ৬ 4১৪ 
১৫০ ৬ পিস 4] 
অর্থ: আবু আবদুর রহমান বলেন, আমাকে কতিপয় সাহাবা ক্ষ বলেছেন 
যে, রাসূলুল্লাহ জজ আমাদের নিয়ে ঈদের নামায পড়েছিলেন । তাতে তিনি 
চার চার তাকবীর বলেন । অতঃপর নামায শেষে হুযুর ঞ্রঞ্জ আমাদেরকে লক্ষ 
করে বললেন, ভুলে যেওনা, ঈদের নামাযের তাকবীর জানাযার নামাযের 
তাকবীরের অনুরূপ | সাথে সাথে হুযুর প্রঞ্জ বৃদ্ধাঙ্ুলি মুষ্ঠিবদ্ধ করে অবশিষ্ট 
চার আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে দেখালেন । 
বর্ণিত হাদীসের সনদকে ইমাম তাহাবী এজ হাসান বলেছেন ৯৬ 
আর হাসান হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সহীহ হাদীসের মতো ১ 
বর্ণিত হাদীসে দুই রাকা“আতে চারচার তাকবীর বলা হয়েছে। এর দ্বারা 
বোঝা যায় মোট আট তাকবীর । যথা- প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমাসহ 
চার তাকবীর আর দ্বিতীয় রাকা'আতে রুকুর তাকবীরসহ চার তাকবীর | 
অর্থাৎ দুটি আসল ৬টি অরিরিক্ত বলা যেতে পারে । 


হাদীস-২, বিশুদ্ধ হাদীসগ্রস্থ আবু দাউদ শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে যে, 
গত সি 9 ৫ ৩2 ির ৪৮১০ 
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10215 5৫1 
অর্থ: সাঈদ ইবনে আস ক্ষ একদিন আবু মুসা আল-আশ'আরী লও 
হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ঞল্ট-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ গঞ্জ ঈদুল 
ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে কিভাবে তাকবীর বলতেন? জবাবে আবু 
মুসা আল-আশ'আরী কট বললেন, জানাযার নামাযের মতো প্রতি রাকাতে 
চার চার তাকবীর বলতেন । হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ঞ্মক্ট সমর্থন করে 
বললেন আবূ মুসা আল-আশ'আরী একট সত্য বলেছেন । আবু মুসা ই 
বললেন আমিও বসরা দেশে এভাবেই তাকবীর বলতাম 1৯৮ 
উভয় হাদীসে রাসূলুল্লাহ ক্র ঈদের নামাযের তাকবীর প্রতি রাকা'আতে চার 
চার করে সর্বমোট আট বলেছেন । অর্থাৎ দুটি আসল ৬টি অতিরিক্ত । 


অক্টোবর'১১ 


প্রশ্ন হতে পারে, হাদীসে তো তাকবীরে তাহরীমা ও রুকু'র তাকবীরের কথা 
উল্লেখ নেই? তার জবাবে বলতে চাই যে, হুযূর প্রঞ্জ ঈদের তাকবীরকে 
জানাযার তাকবীরের সাথে তুলনা করেছেন । তা থেকে বোঝা যায় যে, 
যেমন জানাযার ৪ তাকবীরের মধ্যে প্রথম তাকবীরে তাহরীমা অপর ৩টি 
অতিরিক্ত তদ্রপ ঈদের নামারের চার চার তাকবীদের মধ্যেও একটি আসল 
অপর ৩টি অতিরিক্ত । 

এটি কোনো মনগড়া ব্যাখ্যা নয় এবং এটি বহু মাওকৃফ হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত । একথা বলার আর অপেক্ষা রাখে যে, হাদীসে মাওকৃফ যদি 
ইজতিহাদী বিষয় না হয় এবং কুরআনের কোনো আয়াত বা হাদীসে মারফু'র 
সাথে সাঙ্র্ষিক না হয় তখন হাদীসে মারফু"র মতো শরীয়তের প্রমাণ হিসেবে 
গ্রহণযোগ্য হবে | জফরুল আমানী, খ. ১, পৃ. ১৯০] 


সনদের তাহকীক: ১২ তাকবীর সমার্থকগণ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত 
হাদীসের সনদকে যয়ীফ বলতে চায় । কারণ উক্ত সনদে একজন রাবী হলেন 
আবু আয়শা তিনি মজহুল । তাদের এই দাবি সঠিক নয় । কারণ আবু আয়শা 
থেকে দু'জন বর্ণনাকারী পাওয়া যায়: একজন মাকহুল দ্বিতীয়জন খালিদ 
ইবনে মা"দান ।৯৯ 

আর রিজাল শান্ত্রের উসুল হল, যে রাবীর দুইজন সিকাহ ছাত্র থাকবে সে 
কখনে মজহুল থাকে না ।% 
হাফিয ইবনে হাজর আল-'আসকালানী ঞ্রহ্ছ আবু “আয়শাকে মাকবুল 
বলেছেন । অতএব তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে ১ 

এ ছিল ৬ তাকবীরের সাথে ঈদের নামাযের সমর্থনে মারফু হাদীসের 
আলোচনা । এবার দেখা যাক, ৬ তাকবীরের সাথে ঈদের নামাধের প্রসঙ্গে 
নিয়া বা সাহাবায়ে কেরামের আমল কি ছিল? 


৫ 


3 96152] 4$ ডো ০০০ ০০০ এ এ ৮৫৫ 6৫ 9৮5 ৪] ০ 


6৪০ রি 815 ্ঠ 0 16) 9 6558 ১৫ 
“আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঞ্গক্ষ থেকে ঈদের নামাযের নিয়ম প্রসঙ্গে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি ঈদের নামাযে ৯টি তাকবীর বলতেন । ৪টি কিরাতের পূর্বে । 
অর্থৎ তাকবীরে তাহরীমা সহ ৪টি । অতঃপর কিরাত পড়ে তাকবীর বলে 
রুকু* করতেন । দ্বিতীয় রাকা“আতে কিরাতের পর ৪টি তাকবীর বলতেন 
এবং চতুর্থ তাকবীরের সাথে রুকু" করতেন ২ 
[সুনানুত তিরমিযী শরীফ, খ. ১, পৃ. ১২০; ই'লাউস সুনান, খ. ৮, পৃ. ১০৬; শরহু 
মা'আনিয়াল আসার লিত-তহাবী, খ. ২, পৃ. ৪০১; মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা, খ. ৪, পৃ. 
২১৬; নসবুর রায়াহ, খ. ২, পৃ. ২২২পৃ.] 
ইমাম হাফিয ইবনে হাযম যাহিরী এছ এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন যে, 
এটি অতীব সঠিক এবং এটিই ইমাম আবু হানীফা ঞ্রঞ্ছ-এর অভিমত । 
[আল-মুহাল্না, খ. ৫, পৃ. ৮৩] 
অনুরূপ হাফেষে হাদীস আল্লামা ইবনে হাজর আল-'আসকালানী এরি 
বলেন যে, এ হাদিসটি হাফিয আবদুর রায্যাক সহীহ সনদে বর্ননা 
করেছেন | [আদ-দিরায়া, খ. ১, পৃ. ১৭৩] 
ছয় তাকবীরের সাথে ঈদের নামাযের এই নিয়মটি হযরত ইবনে মাস“উদ 
ব্যতীত “ওমর ঞ, হুযায়ফা এট, আবু মুসা আল-আশ'আরী ঞ্ক্, আনাস 
'আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের ই প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রন থেকেও 
বর্ণিত আছে । |মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা, খ. ৪, পৃ. ২১৪-২১৯; তাহাবী শরীফ, খ. ২, 
পৃ. ৪০০] 
সারকথা উপরের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা গেল যে, ঈদের নামায 
তাকবীরাতে জাওয়ায়েদে ছিত্তা অর্থাৎ অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে আদায় 
করা নির্ভরযোগ্য ও সহীহ হাদীসসম্মত এবং অনেক সাহাবায়ে কেরামের 
স্বতঃসিদ্ধ আমলও তা । সুতরাং ঈদের নামাধের প্রচলিত নিয়ম অর্থাৎ ছয় 
তাকবীরে আদায় করাকে হাদীসের পরিপন্থী বা বিদ'আত বলার কোন 
অবকাশ নেই । পূর্বেও বলা হয়েছে যে, সাহাবাদের আমল সহীহ হাদীসের 
বিপরীত না হলে তা নির্দিধায় গ্রহণযোগ্য ৷ বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদ 
“ওমর ইবনুল খাত্তাব ঞ্রহ্ট ও ইবনে মাসউদ ঞ্ক্ষ-এর মতো হাদীস 
বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের আমল হলে তা দলীল হওয়াতে মোটেই দ্বিধা সংশয় না 
হওয়া চাই । বলা যেতে পারে যে, এখানে হাদীস সাহাবাদের আমল ১২ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


জী।ব।ন।-।জি।জ্ঞা।সা 


তাকবীরের পরিপস্থী? তার উত্তরে বলবো যে, সেই হাদীস শরীফ অর্থাৎ 
দুর্বল । আর দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় । 
ইমাম হাফিয ইবনে হাযম যাহিরী একি বলেন, ১২ তাকবীরের হাদীসগুলো 
মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় | [আল-মুহাল্লা, খ. ৫, পৃ. ৮৪] 

অনুরূপ হাফিযে হাদীস ইমাম তাহাবী ঞক্ শরহু মাঁআনিয়াল আসারে [খ. 
২, পৃ. ৩৯৯] বলেন যে, বিরুদ্ধপক্ষের হাদীস অর্থাৎ ১২ তাকবীরের 
হাদীসগুলো য'য়ীফ হওয়ার কারণে অপ্রমাণযোগ্য । একথার বাস্তব প্রমাণ 
হিসেবে নিয়ে ১২ তাকবীরের সমর্থনকারীদের উপস্থাপিত কিছু হাদীসের 
তাহকীক পেশ করছি । যে হাদীসগুলি তারা সরলমনা মুসলমানদেরকে ধোকা 
দেওয়ার অপমানসে লিফলেট আকারে প্রকাশ করে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করছে । 


(খ) লিফলেটে প্রচারিত ১২ তাকবীরের হাদীসের তাহকীক 
হাদীস-১: 


খাঁজ 1 ০৯০১ এ০ সা 205 ০০৮৬০ ০ ঝএ। ৯ শীল 20৬2 
৬৮ চেল ভাতা ওু5 0১৮১] হকি ৩৬৮ চি এ59] ও থা ৪১৩০ ও 
ঘা 5 
হাদীসটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে এ হাদীসের সনদ অধিক সহীহ এবং 
রাবীগণ অধিক নির্ভরযোগ্য এবং অধিক প্রতিষ্ঠিত শব্দে বর্ণিত কেননা এ 
হাদীস সামিতু (আমি নিজে শুনেছি) শব্দ দ্বারা এসেছে | [কিতাবুল উম্ম, খ. ১, 
পৃ. ২৩৬] 
তাহকীক: অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এখানে কিতাবুল উম্মের 
উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে । অথচ উল্লিখিত সনদের কোনো হাদীস কিতাবুল 
উম্মে নেই । শুধু তাই নয় সহীহ হাদীসের যত কিতাব রয়েছে কোনো একটি 
কিতাবে এমন সনদে বর্ণিত হাদীস দেখাতে পারবে না । কিতাবুল উম্মের 


উল্লিখিত হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিধী বলেন, আমি হাদীসটি সম্পর্কে 

ইমাম বুখারী ঞ্রঞ্ষই-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এটিই ঈদের 

তাকবীর সম্পর্কে সর্বোচ্চ সহীহ হাদীস । [তুহফাতুল আহওয়াষী, খ. ৩, পৃ. ৬৬] 

উপরের আলোচনাকে মিলালে সর্বসাধারণের আর বুঝতে বাকি থাকবে না 

যে, একজন মিথ্যুক রাবীর হাদীস যদি সর্বোচ্চ হয় । তাহলে ১২ তাকবীর 
ংক্রান্ত বাকি হাদীসগুলির গ্রহনযোগ্যতা কতটুকু । 


হাদীস-৩, ৯ ও ১১: তৃতীয় হাদীসে আবু হুরায়রা ঞ্ঞ্ট নবম হাদীসে “আলী 
রই ও একাদশ হাদীসে ইবনে “আববাস এরত্-এর “আমল বর্ণনা করা 
হয়েছে । আমরা ইঃতপূর্বে বারবার বলেছি, হাদীসে মাওকুফ তথা সাহাবাদের 
“আমল দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো হাদীসে মারফু'* 
সহীহের খেলাফ না হওয়া ৷ আর বর্ণিত হাদীসগুলো ৬ তাকবীরের হাদীসে 
মারফু* সহীহের খেলাফ | অতএব এমন হাদীসে মাওকুফ আমলযোগ্য নয় | 
এখানে এমন প্রশ্ন করা অবান্তর যে, বার তাকবীরের পক্ষেও তো হাদীস 
পাওয়া যায় । কারণ পূর্বের আলোচনা প্রমাণ করেছে যে, ১২ তাকবীরের 
সমস্ত হাদীস য'য়ীফ হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য । 


হাদীস-৪: 
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এখানেও মাওলানা সাহেব ওমর ঞ্ছ্ট-এর আমল বয়ান বায়হাকী শরীফের 
উদ্বৃতি দিয়ে অসত্যের আশ্রয় নিয়েছে । কারণ এমন হাদীস বায়হাকী শরীফে 
নেই। 

আর তাহাবী শরীফের একটি লম্বা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওমর 
ঞ্্-এর যুগে ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ৬টি হওয়ার ওপর ইজমা 
সংগঠিত হয়েছে । [তাহাবী শরীফ, খ. ১, পৃ. ২৮৬] 


উদ্বৃতি দিয়ে মাওলানা সাহেব সাধারণ মানুষকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা 


চতুর্থ হাদীসের জবাবে ওই আলোচনা ও প্রযোজ্য হবে যা তৃতীয় হাদীসে 


করেছেন । কিতাবুল উমে ঈদের তাকবীর সংক্রান্ত যে সকল হাদীস উল্লেখ 

করা হয়েছে তার কোন একটি হাদীস “আবদুল্লাহ ইবনে “আববাস (নী 

থেকে বর্ণিত নয় । 

দ্বিতীয়ত সনদের দিকে দেখলেও বুঝে আসে যে, সনদটি সম্পূর্ণ বানানো । 

কারণ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা আতা ইবনে আবু রাবাহের ছাত্র নন । রিজাল 

শাস্ত্রের কোন কিতাবে ছাত্র হিসেবে উল্লেখ করেননি । আর ছাত্র হওয়ার 

সম্ভাবনাও খুব কম | কারণ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার জন্ম ১০৭ আর আতা 

ইবনে আবু রাবাহের মৃত্যু ১১৪ হিজরী । অতএব এত অল্পসময়ে মক্কার এক 

উত্তাদের কৃফি এক ব্যক্তি ছাত্র হওয়ার সম্তাবনা খুব কম । 

হাদীস-২: ূ 
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ঈদের নামাযের তাকবীরে যাওয়ায়েদ ১২টি হওয়ার পক্ষে বর্ণিত হাদীসকেই 

মূল হাদীস হিসেবে পেশ করা হয় । তবে হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল বা 

যয়ীফ । কারণ সনদে এক বারী হলেন কাসীর ইবনে “আবদুল্লাহ । 

তার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী ঞরক্ছি বলেন, 45 0$)। ০ ৩১ ৬১ অর্থাৎ 

কাসীর ইবনে “আবদুল্লাহ মিথ্যুকদের অন্যতম | 

ইবনে হিববান বলেন, ৮০৪ 3 ০৪১ 44 3 ০০৯০৪ ৮৪ ৮৩ ৩৪ কা ৩০ ৩১০ 

অর্থাৎ কাসীর ইবনে “আবদুল্লাহ তার পিতা এবং তার পিতা তার দাদা থেকে 

যে সনদ বর্ননা করে এটি একটি মওযূ তথা বানাওয়াট সনদ | এমন সনদ 

কোন হাদীসের কিতাবে উল্লেখ করা অনুচিৎ | [তুহফাতুল আহওয়ায, খ. ৩, পৃ. 

৬৫; তাওযীহুল আফকার, খ. ১, পৃ. ১৬৯] 

ইমাম বুখারী ঞ্্ছি বলেন,[0+.41 ১০ অর্থাৎ কাসীর ইবনে আবদুল্লাহর 

হাদীস অপ্রমাণযোগ্য । 

ইমাম নাসায়ী বলেন এ১, অর্থাৎ পরিত্যক্ত | [তাহযীবৃত তাহযীব, খ. ৮, পৃ. 

৪১৭, আল-কামিল ফীষ-যু'আফা, খ. ৭, পৃ. ২০০] 


অক্টোবর'১১ 


বলা হয়েছে। 
হাদীস-৫ ও ৮: 
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হাদীসটি য'য়ীফ | কারণ হাদীসটির সনদে একজন রাবী হলেন “আবদুল্লাহ 
ইবনে লাহীয়া। আর “আবদুল্লাহ ইবনে লাহীয়া সম্পর্কে অধিকাংশ 
মুহাদ্দিসীন বলেছেন, তিনি যয়ীফ । 
ইমাম তিরমিযী রে বলেন, 4 ৮ 3 অর্থাৎ ইবনে লাহীয়ার হাদীস দ্বারা 
দলীল পেশ করা যাবে না । [তিরমিী, কিতাবুল 'ইলাল, খ. ২, পৃ. ২৩৫] ইমাম 
নাসায়ী একই বলেন, তিনি য'য়ীফ | [মিযানুল ইতিদাল, খ. ৪, পৃ. ১৬৬] আল্লামা 
শাওকানী বলেন, ইবনে লাহীয়া য'য়ীফ | [নাইলুল আওতার, খ. ৩, পৃ. ৩১২] 
ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন বলেন, ইবনে লাহীয়া [4.4 ০ (হাদীস বর্ণনায় 
দুর্বল) । তার হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না । 
“আলী ইবনে মাদীনী বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদকে বলতে শুনেছি, 
আমাকে বিশির ইবনে সারী বলেছেন, ০» «০ 4 4০4 ৩% ০১ অর্থাৎ 
তুমি যদি ইবনে লাহীয়াকে দেখতে তার থেকে একটি হরফও গ্রহণ করতে 
না। ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীনকে বলা হলো যে, ইবনে লাহীয়ার কিতাব পুড়ে 
গিয়েছিল । ইয়াহইয়া জবাবে বলেন, সে কিতাব পোড়ার আগের থেকে 
যয়ীফ | 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


জী।ব।ন।-।জি।জ্ঞা।সা 


ইমাম সাদী বলেন, ইবনে লাহীয়ার হাদীস শিক্ষা করা, তার হাদীস থেকে 
দলীল পেশ করা, তার হাদীস হিসেবে গণনা করা কোনোটাই ঠিক না। 
[আল-কামিল ফীয যূ'আফা, খ. ৫, পৃ. ২৩৭-২৩৯] 


হাদীস-৬. 

1 ০৪০446 ০:%1464০৮০ :40$ ০১222401645 
৩ ৮9০০৮ ০৪১৪ ত১9:৮৪৬৪ ১4৫ 
92৯32854981 30520 558 এ ৭5 


এ 228 2192) 
বর্ণিত হাদীসে এক রাবী পাওয়া যায়, “আবদুল্লাহ ইবনে 'আবদুর রহমান 
তায়িফী একজন বিতর্কিত রাবী । ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন একবার বলেছেন, 
০: । আবার বলেছেন য'়ীফ । 


ইমাম বুখারী ঞক্ষছি বলেন, ০৮; অর্থাৎ তার ব্যাপারে সমস্যা আছে । ইমাম 


নাসায়ী একই বলেন সে মজবৃত রাবী নয় | “আলী ইবনে মাদীনীও ইয়াহইয়া 
ইবনে মায়ীনের ন্যায় মত ব্যক্ত করেছেন । [মিজানুল ই'তিদাল, খ. ৪, পৃ. ১৩৪; 


তাহীবুত তাহযীব, খ. ৫, পৃ. ২৯৮; ইকমালু তাহযীবুল কামাল, খ. ৮, পৃ. ৩৬; 
আল-কামিল ফীয-যু'আফা, খ. ৫, পৃ. ২৭৫] 


হাদীস-৭: 

38902) &5 ৮ ৩০৬৪৪ এ ৭৪৪ ১ 5 ৬৪০০ ১1 ৫৫৮ 
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হাদীস-১৩: 
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4 টিটি 8489 
হাদীসটি নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় যে, মুহাদ্দিস মুহাম্মদ একট প্রথমে 
হযরত “আলী ঞ্্ট-এর “আমল বর্ণনা করেছেন ৷ এরপর রাসূলুল্লাহ উজজ-সহ 
আরও কতিপয় সাহাবাদের “আমল বর্ণনা করেছেন । অথচ মুহাদ্দিস মুহাম্মদ 
ঞক্মছি “আলী এঞ্ছ্ব-সহ হাদীসে বর্ণিত সাহাবাদের কাকেও দেখেননি । ফলে 
সনদের মধ্যে ইনকিতা' পাওয়া গেছে । আর সনদে ইনকিতা' পাওয়া গেলে 
হাদীস মুনকাতি' হয় । মুনকাতি' হাদীস য'য়ীফ এবং অপ্রমাণযোগ্য হয় । 


জবাব 

১. লিফলেটে বলা হয়েছে, যে সকল হাদীসের সনদে হাদীস শাস্ত্রের ইমাদের 
কোন একজন আপত্তিজনক মন্তব্য করেছেন এমন কোন হাদীস দয়া করে 
পাঠাবেন না । এর জবাবে বলবো উপরের আলোচনার দ্বারা সর্বসাধারণের 
কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা ১২ তাকবীরের পক্ষে যতগুলি হাদীস 
পেশ করেছেন, প্রত্যেকটি হাদীসের সনদে ইমামুল হাদীসগণ শুধু আপত্তি 
করেছেন তাই নয় বরং প্রত্যেকটি হাদীস য'য়ীফ ও অপ্রমাণযাগ্য প্রমাণিত 
হয়েছে । অতএব ৬ তাকবীরের হাদীসের জন্য এমন শর্ত আরোপ করার 
যৌক্তিকতা কি? 

২. কোন সাহাবীর আমল ছয় তাকবীরের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না বলা 
হয়েছে । অথচ তারা ১২ তাকবীরের পক্ষে ১৩টি হাদীস পেশ করেছে 


মুসনদে আহমদের বর্ণিত হাদীসের টীকায় বলা হয়েছে, হাদীসটি নিতান্ত 
য'য়ীফ, কারণ এর সনদে মাহবুব ইবনে মুহরিজ একজন রাবী রয়েছে যিনি 
যয়ীফ । তদ্রুপ আর এক রাবী হলেন ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে 
ফররুখ তিনি মাজহুল । মাহবুব ইবনে মুহরিজ সম্পর্কে ইমাম দারা কুতনী 
ঞক্গছি বলেন, তিনি য'য়ীফ | [মিযানুল ই'তিদাল, খ. ৬, পৃ. ২৮] 


হাদীস-১০: 
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সুনানে দারা কুতনীর টাকায় বলা হয়েছে, হাদীসটি য'য়ীফ | কারণ ফরজ 
ইবনে ফুজালা ৬১২এ। ₹-১ অর্থাৎ য'য়ীফ | ইমাম বুখারী ও মুসলিম এরা 


বলেন, ৬৯৩ ১৪০০ | ইমাম নাসায়ী বলেন, য'য়ীফ | ইবনে যারীন বলেছেন, 


তিনি য'য়ীফ | এছাড়া আরও অনেকে য'য়ীফ বলেছেন । [দারা কৃতনী, খ. ২, পৃ. 
৩৮৮; তাকরীবৃত তাহযীব, খ. ২, পৃ. ৮; তাহযীবৃত তাহযীব, খ. ৮, পৃ. ২৬০] 


হাদীস-১২: 
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৫5 02] 
ইবনে মাজাহ শরীফের টীকায় বলা হয়েছে, হাদীসটির সনদ যয়ীফ কারণ 
সনদে একজন রাবী হলেন, “আবদুর রহমান ইবনে সা'দ তিনি য'্ম়ীফ । 
ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন তাকে য'য়ীফ বলেছেন । [সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ২, পৃ. 
১০২; তাহযীবৃত তাহযীব, খ. ৬, পৃ. ১৮৩; তাহযীবুল কামাল, খ. ৬, পৃ. ১৪৫; খুলাসাতু 
তাহযীবিল কামাল, খ. ২, পৃ. ১৬৩] 


অক্টোবর”১১ 


তার মধ্যে ৬টি হাদীস সাহাবাদের আমল সংবলিত । 

৩. তাকবীরাতে ঈদাইন অর্থাৎ ঈদের নামাযের অতিরিক্ত ৬ তাকবীর প্রমাণ 
হওয়ার জন্য হাদীসে সরাসরি ৬ শব্দটি উল্লেখ থাকতে হবে এমন কথা 
বলা, আমি মনে করি নির্বদ্ধিতার প্রমাণ । কারণ অনেক হাদীসে দেখা 
যায়, শরীয়তের কোন একটি বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে একটি সংখ্যা 
বলা হয়েছে অথচ সেই বিধানের ক্ষেত্রে ওই সংখ্যাই নির্ধারণ করা হয় 
না। যেমন- বিতিরের নামাযের রাকাতের ব্যাপারে হাদীসে ১৩, ১৫, ১৭ 

স্ত সংখ্যা পাওয়া যায় অথচ বিতিরের নামায ১৩, ১৫ বা ১৭ 
রাকা'আত এমন কেউ বলেননি | [তিরমিযী শরীফ, খ. ১, পৃ. ১০৩] 

অতএব বোঝা গেল, ঈদের তাকবীর ৬টি প্রমাণ হওয়ার জন্য ৬ শব্দ হাদীসে 

সরাসরি উল্লেখ পেতে চাওয়া অবান্তর | ৮ বা ৯ সংখ্যা দ্বারাও ৬ তাকবীর 

প্রমাণ হতে পারে । ৮ থেকে ২ বিয়োগ হলে ৬ হয় এ অঙ্ক তো সবার 
বোঝার কথা । 


ইবনে মাসউদ ঞ্ছ্ট-এর হাদীসের ওপর আপত্তির জবাব 

লিফলেটে বলা হয়েছ হযরত “আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ধাী-এর 
হাদীসকে যদি দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে সূরা আন-নাস ও সূরা 
আল-ফালাককে কুরআন শরীফ থেকে বাদ দিতে হবে। কারণ এ 
সুরাদুটোকে ইবনে মাসউদ (রী কুরআনের অংশ মনে করেন না। 
এক্ষেত্রে তাফসীরে ইবনে কাসীর ও তাফসীরে রূহুল মা“আনীসহ কায়েকটি 
তাফসীরের কিতাবের উদ্ৃতি পেশ করা হয়েছে । 

প্রথমত: আমরা পূর্বেই বলেছি সাহাবাদের উক্তি যদি হাদীসে মারফু'র 
বিপরীত না হয় তখন দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হবে । অতএব এক্ষেত্রে 
যেহেতু ইবনে মাসউদ £ুা-এর উক্তি ইজমায়ে সাহাবার বিপরীত অতএব 
সুরা আন-নাস ও সুরা আল-ফালাক কুরআনের অংশ হওয়ার ব্যাপারে ইবনে 
মাসউদ ঞ্ক্(-এর মত দলীল হওয়ার প্রশ্নই আসে না। 


দ্বিতীয়ত: মাওলানা সাহেব স্বার্থ হাসিলের জন্য শুধু ৪১. 1৯: ১ই 
দেখেছেন ৬৮. (5 আর দেখেননি । অর্থাৎ তিনি শুধু তাকসীরে ইবনে 


কাসীর ও তাফসীরে রূহুল মা“আনীতে এটাই দেখেছেন যে, ইবনে মাস“উদ 
র্ট সুরা আন-নাস ও আল-ফালাককে কুরআনের অংশ মনে করেন না। 
তিনি এটি আর দেখলেন না যে, তার পরে বলা হয়েছে ইবনে মাসউদ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 
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ক্ট-এর নিকট সহীহ সনদে প্রথমে সুরা আন-নাস ও সুরা আল-ফালাক না 
পৌছার কারণে এমন উক্তি ব্যক্ত করেছেন ৷ অতএব যখন সহীহ সনদে 
জানতে পালরেন যে, সুরা আন-নাস ও সুরা আল-ফালাক ও কুরআনের 
অংশ তখন প্রথম উক্তি থেকে ফিরে এসে জমহুরে সাহাবাদের মত গ্রহণ 
করেছেন । অতএব এখন আর কোন সংশয় বাকি রইল না । [তাফসীরে ইবনে 
কাসীর, খ. ৪, পৃ. ৭৪৪, তাফসীরে রুহুল মা“আনী, খ. ১৫, পৃ. ৬৫৩] 


হানাফী ইমাম ও অন্যান্য আলিমদের আমলের জবাব 
* লিফলেটে বলা হয়েছে, ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ এছ বার 
তাকবীরের সাথে “আমল করেছেন । এর জবাবে আমরা বলবো মাওলানা 
সাহেব এক্ষেত্রেও সর্বসাধারণকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছেন৷ তার 
কারণ তিনি এক্ষেত্রে বাদায়ি'উস সানায়ি', রদ্দুল মুহতার, দুররুল মুখতার 
ও শামীর হাওয়ালা দিয়েছেন । এখন আমরা মাওলানা সাহেবের কাছে 
প্রশ্ন করতে চাই, আপনি যেই রদ্দুল মুহতার, দুররুল মুখতার ও শামীর 
উদ্ৃতি দিয়েছেন সেখানে কি এ কথা উল্লেখ নেই যে, ৪১৬ ৮০১০1 4৪ 
অর্থাৎ ঈদের নামাযে অরিরিক্ত তাকবীর ৬টি, এটি ইমাম আবু হানীফা 
ছি, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ ঞ্ক্্-এর যৌথ মত । 
এরপরে বলা হয়েছে, (৯০০ 34 3৬০ এ১১৬৪ অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসূফ 
ও ইমাম মুহাম্মদ এঞরেঞ্ষছু-এর ১২ তাকবীরের ওপর “আমল মাযহাব 
হিসেবে নয়, কেবল নির্দেশ পালনার্থে । এরপর বলা হয়েছে, ৬ ৬০ 
২০১ এ! ৩১4 -২+% অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসূফ লি উক্ত “আমল থেকে 
ফিরে এসে ৬ তাকবীরের “আমল গ্রহণ করেছেন । [রদ্ুল মুহতার, দুররুল 
মুখতার ও শামী, খ. ৩, পৃ. ৫৩-৫৪] 
অতএব এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসূফ এজি ও ইমাম মুহাম্মদ ঞ্ই-এর 
“আমল দ্বারা দলীল পেশ করার কোনো অবকাশ নেই । কারণ এটা 
তাদের চিরাচরিত “আমল বা মত ছিল না । তারা আজীবন ৬ তাকবীরের 
সাথেই “আমল করেছেন এবং উক্তি পেশ করেছেন । 
হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ও আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে 
বলা হয়েছে যে, শাহ ওয়ালীউন্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী প্র ও 'আবদুল 
হাই লক্ষৌভী একি ১২ তাকবীরে পক্ষে মত পোষণ করেছেন । এর 
জবাবে বলতে চাই যে, ক্ষেত্রে লাখো হানাফী আলেম ৬ তাকবীরের সাথে 
রায় ব্যক্ত করেছেন, সেক্ষেত্রে দু'একজন হানাফী “আলেম ১২ তাকবীরের 
সাথে রায় পেশ করলেই কি লাখো হানাফী “ওলামা কেরামের রায়কে 
পরিত্যাগ করতে হবে? দু'এক মাসআলায় এরকম দু'একজনের 
মতবিরোধ থাকতেই পারে । আসল কথা হলো সহীহ দলীল প্রমাণে 
যেটাই প্রমাণ হবে সেটাই সকলে গ্রহণ করতে বাধ্য ৷ ৬ তাকবীরের 
হাদীস যেহেতু অধিকতর সহীহ প্রমাণ হল তাই সকল হানাফী “ওলামা 
কেরাম সেটা গ্রহণ করেছেন । 
ইমাম নববী একি ও আল্লামা ইবনে “আবদুল বার এ্ক্ই-এর উক্তি ছারা 
দলীল পেশ করা হয়েছে । এক্ষেত্রে বলবো, তারা যখন ভিন্ন মাযহাব 
অবলম্বী তাই তারা ১২ তাকবীরের পক্ষে উক্তি ব্যক্ত করতেই পারেন । 
কারণ তাদের মাযহাবে এটিই 'আমল হিসেবে চালু আছে । অতএব 
তাদের উক্তি ৬ তাকবীরের বিরুদ্ধে দলীল হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা 
নেই । 
সার কথা: সুদীর্ঘ আলোচনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ৬ তাকবীরের 
সাথে ঈদের নামায আদায় করা সম্পূর্ণ হাদীস মুতাবেক ও সহীহ | এটাকে 
হাদীস পরিপন্থী বা বিদ'আত বলার কোনো অবকাশ নেই । 
আল্লাহ সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন । আমীন । 


সত্যায়নে 
আল্লামা মুফতী আবদুস সালাম 
মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ ও মুহাদ্দিস, দারুল উলুম হাটহাজারী 
আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী 
লেখক: ছাত্র উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ (২য় বর্ষ), দারুল উলূম মঈনুল 
ইসলাম, হাট হাজারী, চউাম 


অক্টোবর'১১ 


১ আত-তিরমিযী, আস-সুনান, মুস্তাফা আলবাবী (১৩৯৫ হি. _ 
মিসর, খ. ২, পৃ. ৪১৬, হাদীস : ৫৩৬ 
২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, খ. ১, পৃ. 
৪০৭, হাদীস : ১২৭৭ 
« আদ-দারিমী, আস-সনান, দারুল মুগনী লিন-নশর ওয়া আত-তাওযী, সুউদি আরব 
তি ২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯৯৯, ঠা ১৬৪৭ 
৫) খ. ১, পৃ. ৪৫২, হাদিস: ১৪৪১ 
« ইমাম মালিক, আল-ম্বওয়াতা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ 
» (৪২২ হি. ২০০২ খি.), খ. ১২ পৃ ২৩৯, হাদীস: ৯ 
* আবূল হাসানাত আল-লাকনৃওয়ী, আাত-তা'লীকুল মুমাজ্ঞাদ আলা মবওয়াতা 
শবহাম্মদ, দারুল কলম, দামেস্ক, সিরিয়া (১৪২৬ হি. _ ২০০৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬১৫, 
হাদীস: ২৩৭, টীকা: ৮ 
* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খি.), 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪০, পৃ. ৪২২, হাদীস : ২৪৩৬২ 
” আবু দাউদ, আস-সুনান, বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ (১৪২৭ 
হি. ২০০৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৪৬, হাদীস: ১১৫১ 
৯ আহমদ ইবনে হাম্বল, এাঁওজ্, খ. ১, পৃ. ৫৫৪, হাদীস : ৫৪২ 
» আবূ দাউদ, প্রাঁওজ, খ. ২, পৃ. ১৪৬, হাদীস: ১১৪৯ 
৯ ইমাম আশ-শাফিয়ী, আস-মুসনদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৩৭০ হি. _ ১৯৫১ 
খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৫৭, হাদীস: ৪৫৮ 
১ আদ-দারাকুতনী, আস-সনান, মুআস্সাতুর রিসালা (১৪২৪ হি. ₹ ২০০৪ খ্রি.), 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৮৮, হাদীস : ১৭৩২ 
** (ক) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুস সবগরা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া (১৪২৪ হি. 
_ ২০০৩ খি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪০৭, হাদীস : ৬১৮১ 
(খ) আল-বায়হাকী, মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, জামি'আতুত দারাসাত আল- 


১৯৭৫ খ্রি.) কায়রো, 


ইসলামিয়া (১৪১২ হি. - ১৯৯১ খি.), করাচি, পাকিস্তান, খ. ৫, পৃ. ৭৫, হাদীস : 
৬৮৮৮ 
১ ইবনে মাজাহ, গ্াগুক্, খ. ১, পৃ. ৪০৭, হাদীস : ১২৭৭ 


.. লেবনান (১৪০৩ হি.) খ. ৩, পৃ. ৮৫, হালি ৪৮৯৫ 
৯ আবূ দাউদ, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৯, হাদীস: ১১৫৩ 

' আত-তাবরীষী, গ্রাওজ্, খ. ১, পৃ. 9 98 ১৪৪৩ 
*৮ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, মীযানুল ই তিদাল ফী নকদির রিজাল, দারুল মা"রিফা 
লিত-তাবা'আতি ওয়ান নশর ওয়াত তাও" (১৪৮২ হি _ ১৯৬৩ খি.), বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৫৪৩, রাবী: ১০৩৫১ 

৯ (ক) আল- , গ্রাওক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১০, হাদীস : ৬১৮৫ 
(খ) আল-বায়হাকী, এাওক্ত, খ. ৫, পৃ. ৭৪, হাদীস : ৬৮৮৬ 
(গ) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসানাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ ১৪০৯ হি.), রিয়াদ, সউদী আরাব, খ., পৃ. ৪৯৪ ও ৪৯৬, হাদীস : ৫৬৯৭ 
ও ৫৭২৫ 
ইলমিয়া (১৪০৬ হি. - ১৯৮৬ খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৭৭ 

২ ইবনে “'আবিদীন আশ-শামী, রদ্দুল মুহতার শরহুল দ্বররিল ম্বখতার, দারুল ফিকর 
(১৪১২ হি. _ ১৯৯২ খরি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৭২ 

২২ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী, ইজ্জাতুল্লাহিল বালিগা দারুল জলীল (১৪২৬ 
হি. _ ২০০৫ খি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৪৮ 

২ আন-নাওয়াওয়ী, আল-মজযব* শরহুল মৃহাযৃযাব, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৫, পৃ. ১৫ 

২৬ ইবনে কুদামা, আল-মবগনী, মকতাবাতুল কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. 
২৭২-২৭৩ 
আবুল হাসানাত আল-লাকনৃওয়ী, গ্রাভ্ খ. ১, পৃ. ৬১৫, হাদীস: ২৩৭, টীকা: ৮ 

২৬ আত-তাহাওয়ী, শরহু মা আানিয়াল আসার, আলিমুল কিতাব, (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ 
শি রত রেরলাস ৪০88 হাদীদ ১৭৬ 

২২ আস-সুযৃতী, তাদরীরুর রাওয়ী ফী শরাহি তাকরীবিন নাওয়াওয়ী দারু তাইয়িবা, খ. 


৬৯ পৃ. ৯৭১ 
২ আবূ দাউদ, এঁওজ্, খ. ১, পৃ. ২৯৯, হাদীস: ১১৫৩ 
২ ইবনে হাজর আল- , তাহ্যীবুত তাহ্যীব, দায়িরাতুল মা'আরিফ আন- 


নিযামিয়া (১৩২৬ হি.), ভারত, খ. ১২, পৃ. ১৪৬, রাবী: ৬৯৩ 

২ (ক) ইবনুস সালাহ, মারিফাতু আনওয়ারি "উলৃমিল হাদীস, পূ. ৯০ 
(ক) আস-সুযুতী, তাদরীবৃর রাওয়ী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াওয়ী, খ. ১, পৃ. 
২২০ 

৩১ ইবনে হাজর আল-“আসকালানী, তাকরীরৃত তহ্যীব, দারুর রাশীদ (১৪০৬ হি. ₹ 
২১৯৮৬ খ্রি.) সিরিয়া, খ. ১, পৃ. ৬৫৪, রাবী: ৮২০২ 
মুআস্সাসাতুর রাইয়ান লিত-তাবাআ ওয়ান নাশর (১৭১৮ হি. 5 


বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২১৩ 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


হিদার7, 
১৯৯৭ খি.), 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 


শা 


চৌদ্দ শত বছর অতিক্রান্ত হলেও আজ পযন্ত 
কুরআনের একটি বিন্দু বিসর্গ পর্যন্ত কেও পরিবর্তন 
পরিবর্ধন করতে পারেনি| কারণ এই কুরআনের 
রক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ তাআলা নিজে | 
তিনি বলেন, 

₹৩১৯4- ৫5550 ৫5এু৯ 
আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং 
আমি নিজেই এর সংরক্ষক| [সুরা আল-হিজর :৯] 


দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও কেও আজ পযন্ত 


আল্লাহ পকের দেয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেনি। 
৩৫ হ2৮415 ৩ && 80 
3১০ টি | 2 955 ৩৫ 8935 15 এ 
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€93264)--৩ 80৬3 
এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা 
আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর 
মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস| তোমাদের 
সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে 
ছাড়া, যদি তেমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো | আর যদি তা 


না পার-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে 
সে দোযখের আগ্তন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, 


যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর] যা প্রস্তুত করা 
হয়েছে কাফেরদের জন্য। [সুরা আল-বাকারা : ২৩-২৪] 
০৯৮ 9 ৬0 ১0 ০০৪ ৬০ ০ ০৪৯ 
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বলুন: যদি মানব ও জিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা 


করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা 
পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর 
অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না| [সুরা বনী ইসরাইল : 


৮৮] 


অক্টোবর'১১ 


শর 


১ ০ম 


মাওলানা হাবিবুল্লাহ 


অন্যান্য অনেক ধরমগ্রন্থ মানুষ নিজেদের ইচ্ছে মতো 
পরিবর্তন করে ফেলেছেন, তাই সেই ধর্মপ্রন্থগুলো 
এখন আর আল্লাহর নাধিল কৃত সেই কিতাব বলে দাবি 
করা যায়না | কিন্তু মানুষ অনেক চেষ্টা করেও আল্লাহর 
কেয়ামত প্ন্ত পারবেও না| তাই দেখা যায় পৃথিবীর 
যেকোনো এক প্রান্তের কুরআনের সাথে অপর প্রান্তের 


কুরআনের হুবহু মিল| সারা দুনিয়ায় কুরআন শুধু 
একটাই। অথচ অন্যান্য ধর্মগ্রস্থগুলো একই কিতাব 


কুরআনের পরিবেশ, যে নবী করীম করশ্-এর ওপর 
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই নবীর জীবনী এবং 
কুরআন প্রথম যাদেরকে সম্বোধন করেছে তাদের 
জীবনী পর্যন্ত সব কিছু নিখুতভাবে সংরক্ষণ করেছেন 
আল্লাহ তাআলা | যেকারণে চৌদ্দশত বছরেরও বেশি 
সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত এই 
কুরআনে কেও এক তিল প্ন্ত রদ বদল করতে 
পারেনি| হাজারো চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু প্রতিটি চেষ্টা 
মাঠে মারা গিয়েছে। কেও সফল হতে পারেনি, আর 


কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না| কুরআনের সংরক্ষণের 
জন্য আল্লাহ তাআলা যে বিষয় গুলি সংরক্ষণ করেছেন 
তার মধ্যে রয়েছে: 

১. কুরআনের মতন বা শব্দ, 

২. কুরআনের অর্থ, 

৩. কুরআনের ভাষা, 

৪. কুরআনের আমলি রূপ, 

৫. কুরআন নাধিলকালের পরিবেশ বা শানে নুযূল, 

৭. নবী করীম ্-এর নছব বা বংশ তালিকা, 

৮. সাহাবায়ে কেরাম (ক্-এর জীবনী ও 

৯. তাবেঈনে কেরাম ॥্ই-এর জীবনী| 


১. কুরআনের মতন বা শব্দ 

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবী করীম এ্জ-এর ওপর 
যেই শব্দ নাধিল হয়েছে সেই শব্দই সংরক্ষিত হয়েছে 
ওহী নাধিল হওয়ার সাথে সাথে নবী করীম জর্জ 
কাতেবীনে ওহীদের মধ্য থেকে কাওকে দিয়ে তা 


লিখিয়ে রাখতেন | এবং সাহাবায়ে কেরামকে সেটা 
মৌখিক ভাবে শুনাতেন ও শুনতেন| আর সাহাবায়ে 
কেরাম তা মুখস্থ করে নিতেন| আর যা লিখা হয়েছে 
তাও হেফাজত করতেন] এভাবে ২৩ বছর পযন্ত 
কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকে এবং সাথে সাথে তা 
সংরক্ষণও হতে থাকে| কুরআন হেফাজত করার 
সাহাবায়ে কেরাম (্ন্লইও তা গুরুত্ব সহকারে মুখস্থ 
করতে থাকেন। এক রেওয়ায়ত অনুযায়ী সাহাবায়ে 
কেরাম এী]এর মধ্যে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কুরআন 
হেফজ করেছেন হযরত ওসমান গনী রক | 
দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রগ্ষ-এর জামানায় বিভিন্ন 
জাগায় লিপিবদ্ধ কৃত কুরআন একত্রিত করা হয়। আর 
হযরত ওচমান র: এর জামানায় তা তানছিখ অর্থাৎ 
নুসখা আকারে তা বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় 
যেমন- কুফা, বসরা, শাম ও মক্কা ইত্যাদি নগরীতে 
প্রেরণ করা হয়। এটা ছিল কুরআনের লিখিত আকারে 
সতরক্ষণ। এ ছাড়া মৌখিকভাবে কুরআন হেফজ করার 
ব্যবস্থাও করা হয়। যা ধারাবাহিক ভাবে আজ পযন্ত 
চালু আছে। ইনশা আল্লাহ কিয়ামত পযন্ত চালু 
থাকবে। সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ হাফেজে কুরআন তাদের 
সিনাতে কুরআন সংরক্ষণ করছেন| 

হচ্ছেযা অন্য কোন ধর্ম দেখাতে পারবেনা| গোটা 


দুনিয়ার সব কাগজের কুরআন যদি জ্বালিয়েও দেওয়া 
হয় [নাউজুবিল্লাহ] তবুও কোন পরিবর্তন ছাড়াই 


আবার হুবহু একই কুরআন পাওয়া সম্ভব। 


২. কুরআনের মতন বা আরবী ইবারাত বা শব্দ 
তরক্ষণের সাথে সাথে তার অর্থ আর মাফহুমও 


আল্লাহ তাআলা হেফাজত করার ব্যবস্থা করেছেন! 
কেননা অর্থ আর মাফহুম যদি হেফাজত করা না হয় 
তাহলে যেকোনো সময় তা বিকৃত হয়ে যাওয়ার 


সম্ভাবনা ছিল| আগের যুগের আসমানি কিতাব গুলোর 
ব্যাপারে এটাই হয়েছিল| কেননা এ কিতাব গুলোর 
কিছু কিছু শব্দ সংরক্ষণ থাকলেও তার অর্থ আর 
মাফহুম সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছে| কারণ আগেকার 
যুগের আম্বিয়ায়ে কেরামের কথা বার্তা কাজ কর্ম 


7) আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


জীবনী সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। যার 
কারণে শব্দ অনেকাংশে সংরক্ষণ থাকা সত্বেও তার 
অর্থ আর মাফহুম ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি| যেমন 
দান করা হয়েছে৷ একটি হল ইনসাফ আর দ্বিতীয়টি 
হল মুহাব্বাত| কিন্তু তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় 
ইনসাফ কাকে বলে তা তারা বলতে পারবে না। 
মুহাব্বাতের ব্যাপারেও সেই একই কথা প্রযোজ্য | যার 


পরিণতিতে তারা ইনসাফ আর মুহাববাতের কোনও 
পরোয়া না করে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারের জন্য লক্ষ লক্ষ 


মানুষকে হত্যা করেছে| এবং সেই ধারাবাহিকতা 
এখনও বন্ধ হয়নি। 
সেভাবে ইনুদিরাও বলে থাকে যে তাদের 
হচ্ছে নিজের জন্য যা পছন্দ 


ইতিহাসে দেখা যায় প্রতিবেশীকে তারা যেভাবে 
নির্যাতন করেছে সে ভাবে সম্ভবত পৃথিবীতে আর কেও 


কারো প্রতিবেশীকে নির্যাতন করেনি] তা এখনও 
অব্যাহত আছে| ইসলারাইলের নির্যতিন আর 
নিপীড়নমূলক কাজ কর্ম দেখে যার প্রমাণ পাওয়া যায়| 
পক্ষান্তরে ইসলাম, নবী করীম ঞ্রঞ&-এর সুন্নাতের 
পুরোপুরি পাবন্দি করার কারণে মুসলমানগণ কুরআনের 
শিক্ষানুযায়ী আজ পযন্ত চলে আসছে| এভাবে নবী 
করীম ্র্ট-এর সুন্নাত বা হাদীসের দ্বারা কুরআনের 
অর্থ আর মাফহুমকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছেন| 
নবী করীম গঞ্জ কুরআনের যে তাফসীর করেছেন তাকে 
তাফসীর বিল মাসুর বলা হয়। যার উপর ভিত্তি করে 


ইমাম সুঘুতি, ইবনে কসীর আরও অসংখ্য ওলামায়ে 
কেরাম তাফসীর লিখেছেন এবং প্রত্যেকটি আয়াতের 


তাফসীর হাদিস দিয়ে করে দেখিয়েছেন এটা আল্লাহ 
তাআলার মেহেরবানিতে সম্ভব হয়েছে | আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
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এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। অতঃপর আমি 
যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ 


করুন| এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব| [সুরা 
কিয়ামাহ : ১৭, ১৮ ও ১৯] 
অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 


৮৪৮৩১15৬৪1৪ ৬০৩৯ 
এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না| কুরআন ওহী, 
যা প্রত্যাদেশ হয়| [সুরা আন-নাজম : ৩ ও ৪] 

এ থেকে বুঝা যায় তাফসীর বিল মাসূর আসলে আল্লাহ 
তাআলারই তাফসীর] আর আল্লাহ তাআলাই সব 
চেয়ে ভালো জানেন তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে | 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কুরআন হাদিস 
মতে চলার তাওফিক দান করুন| আমীন| 


৩. কুরআনের শব্দ আর অর্থের সংরক্ষণের সাথে সাথে 
আল্লাহ তাআলা সেই ভাষাকেও সংরক্ষণ করেছেন যেই 
ভাষাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর এই 


অক্টোবর'১১ 


ভাষাকে সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তাআলা আশ্চর্যজনক 
(5৩ ৬০ 01915 ৬১ দির 19 
তোমারা আরবকে ভালোবাস ৩ কারণে: ১. আমি 
আরবী, ২. আল্লাহর কালাম (কুরাআন) আরবী এবং 
৩. জান্নাতবাসীদের কালাম আরবী | 
কুরআনে বর্ণিত আছে, 
সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। এই কুরআন নাযিল করেছি। 


[সুরা আশ-শুআরা ১৯৫] 
বিভিন্ন ভাষার ইতিহাসে দেখা যায় কোনও ভাষা তিন 


চার শত বছরের বেশি সংরক্ষিত থাকে না| হয়ত 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় নাহয় অন্য কোন ভাষার সাথে 
মিশে যায়| অথবা তা এমন ভাবে বিকৃত হয়ে যায় যে 
নিজের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে| 

নিয়েছে। সর্ব প্রথম নবী করীম আঞ্জ নিজে আরবী 
সাহাবায়ে কেরাম এই ভাষার পেছনে মেহনত 
করেছেন| যেমন হযরত আবু বকর মহ হযরত ওমর 
লক্ষ আরও অন্যান্য সাহাবেয়ে কেরাম| হযরত আলী 


মুসলমানদের কাছে এর গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে 


দিয়েছেন। তার পরে মুসলমানদের বড় একটি দল এই 
ভাষার পেছনে তাদের পুরো জীবন ব্যয় 


ইমাম মূবরদ, ইমাম জাজবিয়. ইমাম রাহবিয়া আরও 
র পণ্তিতগণ এই ভাষার শুদ্ধতার 


জন্য নিজেদের পুরো জীবন ব্যয় করেছেন| যার 


কারণে আরবি ভাষা আজ পর্যন্ত সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
এখনো টিকে আছে যা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় 


ছিল| তা কিয়ামতের আগ পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। 


৪. কুরআনে শব্দ, অর্থ আর ভাষার সাথে সাথে 
কুরআনের অর্থের বাস্তব প্রয়োগের দৃশ্যও আল্লাহ 


তাআলা হেফাজত করেছেন| কুরআনের আয়াত 
নাধিল হলে তা ওহীর সাহায্যে নবী করীম 
সাহাবায়ে কেরাম এ্-কে বুঝিয়ে দিতেন! 
বোঝানোর পরে তা নিজে বাস্তবে কিভাবে আমল 
করতে হয় তা সাহাবায়ে কেরামকে দেখাতেন। যাকে 
আজকাল বলা হয় থিউরি [01015] এবং প্রযান্টিকেল 
[১9০0০81]1 যেমন- কুরআনে [আকিমুসসালাত] 
নামায কায়েম কর বলেছে। নামায কিভাবে পড়তে 
হবে তা বিস্তারিত বলা হয়নি। কোথাও রুকু আর 
কোথাও সাজদার কথা বলা হয়েছে| তবে নবী করীম 


সাথে সাথে তা কিভাবে পড়তে হয় তা দেখিয়েও 


দিয়েছেন| আর বলেছেন তোমরা এই ভাবে নামায পড় 


যেই ভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখছ| সাহাবায়ে 
কেরাম ও নবী করীম এ্-এর দেখানো পদ্ধতিতে 


নামায পড়েছেন তারপর তাবেঈন, তবেতাবেঈন 
তারপর তাদের উনুসারীগণ এই ভাবে নামায পড়ার 


পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন| যা ধারাবাহিক ভাবে আজও 
চালু আছে। এই ভাবে আল্লাহ তাআলা কুরআনের 
আমলী রূপ ও হেফাজত করেছেন| এভাবে ঈদের 
প্রত্যেকটি আমলেরই আমলি রূপ আল্লাহ তাআলা 
হেফাযত করেছেন| যার কারণে কেও মনগড়া 
কুরআনের তাফসীর করলে সেটা আজও ওলামায়ে 
কেরাম দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য। 

৫. আল্লাহ তাআলা নিজের কিতাব সংরক্ষণের জন্য 
এমন সব ব্যবস্থা করেছেন যে জ্ঞানী জনেরা তা দেখে 
অবাক হয়ে যান। এর একটি হচ্ছে কুরআন যেই 
পরিবেশে এবং যেই সব ঘটনার সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে 
নাধিল হয়েছে সেই পরিবেশ এবং সেই সব ঘটনা 
গুলোর বর্ণনা আল্লাহ তাআলা হিফাযত করেছেন| 
হাদিসে সেই পরিবেশের বর্ণনা এবং সেই সব ঘটনা 
সমুহ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত আছে। এখনো হাদিসের ক্লাসে 
সেই ঘটনা জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠে যেই পরিবেশে 
সাহাবায়ে কেরাম হুজুর গ্ঞ্-এর কাছ থেকে কুরআন 
শিক্ষা করেছেন,এবং তা আমল করেছেন। তা সম্ভব 
হয়েছে এভাবে যে যখন কোনও রাবি কোন হাদিস 
বর্ণনা করতেন তখন সেই হাদিস তিনি নবী করিম 
উষ্ট-এর কাছ থেকে শুনার সময় বা দেখার সময় হুজুর 
জজ যে সব অঙ্জভঙ্গি করেছেন সেই হাদিস বর্ণনা করার 


সময় রাবিও ঠিক তা করে দেখিয়েছেন| যাকে ইলমে 
হাদীসের ভাষায় হাদীসে মুসালসাল বলা হয়| 

যেমন- হাদীসে মুসালসাল বিততাসবিক এর কথা ধরা 
যেতে পারে। একবার নবী করীম শ্রঞ্জ সাহাবায়ে কেরাম 
্ট-কে গুনাহ আর তাওবার সময় ঈমানের অবস্থা 
বুঝচ্ছিলেন| তিনি ষ্ঠ বললেন মানুষ যখন গুনাহ করে 
তখন তার ইমান অন্তর থেকে বের হয়ে যায়, আর 
যখন মানুষ তৌবা করে তখন ইমান আবার অন্তরে 
প্রবেশ করে। ইমান বের হয়ে যায় বলার সময় হুজুর 
জজ হাতের আঙ্গুলগুলোকে এক সাথে করে সেটাকে 
আবার আলাদা করে দেখালেন যে এই ভাবে ইমান 
বের হয়ে যায়| আবার তৌবা করার কারণে ইমান 
আবার অন্তরে প্রবেশ করে বলার সময় হুজুর উল এক 
হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়ে দেখান যে এই ভাবে ইমান আবার দিলের 


ভিতরে প্রবেশ করে| পরে সাহাবায়ে কেরামগন এই 
যেভাবে রসুল শঃঞ্জ দেখিয়েছিলেন। এ ভাবে ধারাবাহিক 
ভাবে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। 

এ রকম করাতে বাহ্যত তেমন কোন ফায়দা নেই। তা 
না করলেও হাদীসের অর্থ বুঝে আসে| তবে তা 
করলে বাড়তি একটা ফায়দা আছে| তাহলো হাদীস 


যেখানে নবী কারী গ্র্ু এই সমস্ত হাদিস বর্ণনা 
করেছেন| তাই সেই সব দৃশ্য হাদিস বর্ণনা কারীগণ 


[] তাত্তার্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 


দেখিয়েছেন। 


৬. কুরআন মজীদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ 
তাআলা অন্য আরও অনেক বিষয় সংরক্ষণ করার 


মধ্যে নবী করিম উঃজ-এর জীবনীও সংরক্ষণ করেছেন 
করে দেখিয়েছেন| যাতে ভবিষ্যতে কেউ যেন বলতে 
না পারে যে কুরআনের চাহিদা মত আমল করা কঠিন। 
তা আমল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়| তাই নমুনা 
হিসেবে হুজুর ৮ কুরআনের অনুযায়ী আমল করে 
দেখিয়েছেন। হযরত আইশা ঞ্্-এর কাছে কেও 
হুজুর ক্রঈ-এর আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি 
উত্তরে বলেছিলেন তোমারা কুরআন পড় না? কুরআনই 
হচ্ছে উনার এঞ্জ আখলাক। যখনই কোন হুকুম নাযিল 
হত সাথে সাথে তা নবী করীম জজ করে দেখাতেন।| 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
১০৩ ৬ ০5045 44৩৫৯ 
ক 2001 655 2 (9 রী 
যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশী রাখে এবং 
আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসুলুল্লাহর 
মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে [সুরা আল-আহ্যাব : ২১] 
পৃথিবীতে নবী করীম শ্র্-এর জীবনীর মত অন্য কারো 
জীবনী নিয়ে এত আলোচনা লেখালেখি আর হয়নি। 
এখনও তা অব্যাহত আছে এবং থাকবে। 


৭. আল্লাহ তাআলা আখেরি নবী মুহাম্মাদুররাসূলুল্লাহ 


জন্য এবং আখেরি দীন ইসলামের জন্য| কুরআনের 
সত্যতা এবং কুরআনের মর্যাদা বাকি রাখার জন্য 
সাহেবে কুরআন হুজুর উ্-এর মর্যাদাকেও বাকি রাখা 
জরুরী] আল্লাহ তাআলা এর জন্যও আশ্চর্য ধরণের 
ব্যবস্থা করেছেন, এভাবে যে হুজুর ্ষ্ট-এর নসব বা 
বংশ তালিকা আল্লাহ তাআলা পুরোপুরি হেফাজত 
করেছেন। 

আরবের বাসিন্দাগণ উম্মি ছিল। লেখা পড়া জানতোনা, 
তার পরেও তারা বংশ তালিকা খুব গুরুত্বের সাথে 
মুখস্থ রাখতো] পরবতীতে তা আলাদা একটা 
সাবজেক্ট এ পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক বই 
পুস্তক লেখা হয়েছে। যেমন আল আনসাব লিল ইমাম 
আসসামআনি ইত্যাদি| এলমুল আনসাব সেই এলম 
কে বলা হয় যা পড়লে জানা যায় কোন বংশ কোথা 
থেকে এসেছে| কোন বংশের কোন মানুষের বাপ কে? 


দাদা কে? [এভাবে উপরে পযন্ত], বিয়ে কোথা থেকে 
করেছে? সন্তানাদি কত জন? কোন বংশের সাথে কোন 


বংশের আত্মীয়তা ছিল? ইত্যাদি। 

অনেকে বলতে পারেন বংশ তালিকা মুখস্থ করার 
একটা সক ছিল হয়ত আরবদের মধ্যে | কিন্তু এই বলে 
পাশ কাটানোর উপায় নাই। ড. মাহমুদ আহমদ গাজী 
তার কিতাবে এক আশ্চর্য কথা লিখেছেন নসব 


অক্টোবর”১১ 


সম্পর্কে| তিনি লিখেছেন আমরা যখন নসব সম্পর্কিত 
কিতাব গুলো অধ্যায়ন করি তখন একটি আশ্চর্য জনক 
বিষয় ধরা পড়ে | তাহলো যত গুলো বংশ তালিকা 
সংরক্ষণ করা হয়েছে সব গুলো কোনও না কোনও 
ভাবে রসুল সঃ এর বংশের সাথে সম্পর্কিত। অথচ 
যখন থেকে নসব সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে তখন 
রসুল ঞজ্জ-এর জন্মও হয়নি। কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা 
সঃ এর বংশের উচ্চ মর্যাদা চির দিন বাকি থাকে | 
তাহলে সাহেবে কুরআনের বংশও কুরআনের শান 
অনুযায়ী মর্যাদা পূর্ণ হয়ে যায়| এবং কেও যেন হুজুর 
উ&-এর নবুওয়তের অস্বীকার করতে না পারে| তবে 
হিংসা বিদ্বেষের কারণে কেও কুরআন গ্রহণ না করলে 
সেটা ভিন্ন কথা| এভাবে হুজুর অ্ট-এর বংশও 
সংরক্ষিত হয়ে গেছে। 

৮. কুরআনের সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তাআলা 
সাহাবায়ে কেরামের জীবনীও সংরক্ষণ করেছেন| যারা 
ছিলেন কুরআনের প্রথম প্রাপক | যাদেরকে কুরআন 
প্রথম সম্বোধন করেছিল| ধারণা করা হয় সাহাবায়ে 
কেরামের সংখ্যা এক লাখের চেয়ে বেশি ছিল। তবে 
তাঁদের অধিকাংশই শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণে ধন্য 
হয়েছিলেন| যারা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ 
করেছিলেন, যাদেরকে আওয়ালীনে মুমিনীন বলা হয় 
তাদের সংখ্যা পনের বিশ হাজারের মত হবে 
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা হুজুর উ্রঞ্৯-এর কাছে 
থেকে বেশি বেশি জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ 
পেয়েছিলেন তাদের জীবনী ও আল্লাহ তাআলা 
হেফাজত করেছেন। যাতে হুজুর শ্্ঈ-এর জীবনীর 
সাথে সাথে তাদের জীবনীও জানা যায়, তারা 
তা যেন পরবর্তী মুসলমানগণ জানতে পারে। যাতে 
কেও একথা বলতে না পারে যে হুজুর উ্জ্জ তো নবী 
ছিলেন, উনার পক্ষে যা আমল করা সম্ভব আমাদের 
পক্ষে তা সম্ভব না| তাই সাহাবায়ে কেরামের জীবনী 
সংরক্ষণ করা হয়েছে যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে 
ইচ্ছে করলে কেও কুরআন মতে আমল করতে পারে| 
যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম করেছেন| তাই কুরআন 
মজিদে আল্লাহ তালা বলেছেন, 
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অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে 
ঈমান আন [অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম রঃ ]| 
সংরক্ষিত সাহাবায়ে কেরাম এ্্-এর জীবনী দেখলে 
আরও একটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠে, আর তা হল যে 
সাহাবি নবী করীম গ্রঞ্জ-এর সানিধ্যে যত বেশি ছিলেন 
এবং নবী করীম জুজ-এর কাছ থেকে যথা সম্ভব বেশি 
জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের জীবনীও 
তত বেশি বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়, | 


সাহাবায়ে কেরাম এুপ্-এর জীবনী সংরক্ষণের 
উদ্দেশ্যের মধ্যে এটাও আছে যে সাহাবায়ে কেরামকে 
জানার মাধ্যমে হুজুর র্ট-কে জানতে আরও সহজ 
হবে, হুজুর উ্জ-এর জীবনী আরও সুন্দর ভাবে ফুটে 
উঠবে| কেননা মানুষকে তার বন্ধু বান্ধবদের মাধ্যমে 
চেনা যায়| হাদিস শরিফে আছে যদি কোন মানুষ 
সম্পর্কে জানতে চাও তাহলে দেখ সে কি রকম 
মানুষদের সাথে চলা ফেরা করে| 

মানব জাতির ইতিহাসে আম্বিয়ায়ে কেরামের পরে সর্ব 
শ্রেষ্ঠ জামাত হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের জামাত| 


কুরআন আর সাহেবে কুরআনকে জানার জন্য এটাও 
জানা প্রয়োজন ছিল যে কুরআনের উপর সমষ্টিগত 
আমল কিভাবে করা যায়, কুরআন এবং হাদিসের 
আলোকে সামাজিক আমলের রূপ কি রকম, কুরআন 
ও হাদিস মতে মুসলমানগণ কিভাবে তাদের জীবন 


গড়েছিল| এই সব প্রশ্নের জবাব জানতে হলে 
সাহাবায়ে কেরামের জীবনী জানা জরুরী| সুতরাং 
আল্লাহ তাআলা তারও ব্যবস্থা করেছেন। প্রায় পনের 
হাজার সাহাবায়ে কেরামের জীবনী বিস্তারিত পাওয়া 
যায়| তা কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে মুসলমানদের খুব 
উপকারে আসছে | কিয়ামত পর্যন্ত তা কুরআন বুঝার 
জন্য সহায়ক হবে ইনশা আল্লাহ। 

৯. সাহাবায়ে কেরাম থেকে যারা কুরআন হাদিস তথা 
দীন শিক্ষা করেছেন তাদেরকে বলা হয় তাবেঈন।| 
জীবনীও সংরক্ষণ করা হয়েছে। যাতে সাহাবায়ে 
কেরামের জীবনী আমাদের তথা পরবর্তী মুসলমানদের 
কাছে সহজে পৌঁছতে পারে | তাই দেখা যায় প্রায় ছয় 
লাখ তাবেঈনে কেরামের সম্পূর্ণ জীবনী বিস্তারিত 
সংরক্ষিত হয়েছে তিনি কে ছিলেন, কোন যুগের মানুষ 


ছিলেন, তার জ্ঞান কি রকম ছিল, তিনি কার কার কাছ 
থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তার স্মৃতি শক্তি কেমন 


ছিল, সব কিছুই বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে| যাতে 
পরবর্তী মুসলমানগণ সন্তোষ জনক ভাবে তাদের 
সম্পর্কে জানতে পারে | এটাকে এলমে হাদিসের ভাষায় 
আসমাউররিজাল বলা হয়। ড. মাহমুদ আহমদ গাজি 
বলেন এটা এমন একটা বিষয় যা অন্য কোনও জাতির 
কাছে ধর্মীয় হোক বা অধর্মীয় হোক পাওয়া যায় না] 


মোটকথা এই গুলি এমন বিষয় যা কুরআনের 
সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তাআলা আশ্চর্য জনক ভাবে 


সংরক্ষণ করেছেন। এবং এতে আল্লাহ তাআলার 
কুদরতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন| 

হে আল্লাহ আমাদেরকে আপনার দেওয়া বিধান মতে 
চলার তাওফীক দান করুন। আমীন। 


তথ্যসূত্র : মূল: মাওলানা খুজাইফা, মাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ, 


মে ২০০৮ 


লেখক: হাবিবুল্লাহ, পিতা মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক 
বরকল, থানা: চন্দনাইশ, চ্টএাম, বাংলাদেশ 
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[ড. আব্দুল আযীয আহমদ সারহান আন্তর্জাতিক ইসলামী 
সংস্থা 'রাবেতা আলমে ইসলামী”র একজন সুদক্ষ কর্মী । 
দায়িত্‌ পালন করেছেন । দাওয়াতি মিশন নিয়ে তিনি 
পৃথিবীজুড়ে সফর করেন । আরবী ছাড়াও ইলিশ, 


রয়েছে] 


১০ বছরের ছেলের ইসলামগ্রহণ 


ড. আবদুল আযীয আহমদ সারহান 


আমি জিদ্দা থেকে প্যারিস যাচ্ছিলাম | বিমানে 
এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি সীটের 
গদিতে মাথা এলিয়ে দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা 
করছিলেন । বললাম, আস-সালামু আলাইকুম 
আবু মুহাম্মদ! আপনি কোথায় থাকেন? ভাগ্যিস, 
বহুদিন পর বিমানেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে 
গেলো । আপনাকে আজ ঘুমাতে দেবো না। এটা 
কি ঘুমানোর সময়? দেখছেন না বিমানের সেবক- 
সেবিকারা দীনের দাওয়াতের কত মুখাপেক্ষী? 
উঠেন এবং কোমর বাধেন, হতে পারে আল্লাহ 
তাআলা আপনার মাধ্যমে তাদের কাউকে 
হিদায়াত দান করবেন, যা আপনার জন্য 
(হাদীছের ভাষ্য অনুসারে) বহু চতুষ্পদ জন্তর 
মালিক হওয়ার চেয়েও অনেক বেশি কল্যাণকর । 
তিনি অর্ধনিমীলিত চোখে আমার দিকে 
তাকালেন । যখন আমাকে চিনলেন, চট করে 
দীড়িয়ে গেলেন । বললেন, ড. সারহান, বুঝি না 
আপনাকে এই পৃথিবীতে দেখি না কেন? মনে 
করেছিলাম জান্নাতেই দেখা হবে । আহলান- 
সাহলান! বিমানেই যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে 
যাবে তা আমি কখনো ভাবিনি । আপনার চিত্র 
আমার হৃদয়ে অস্রান হয়ে আছে। আমি আশা 
করেছিলাম আপনার সঙ্গে ফ্রান্সে বা দক্ষিণ 
আফ্রিকায় সাক্ষাৎ হবে । আপনি না দক্ষিণ 
আফ্রিকায় রাবেতার ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ 
করছেন? কিন্তু আজ বিমানেই কেন আপনাকে 
আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি? আমি আমার 
চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। 
ভাই কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না, দেখছেন 
না আমি সশরীরে আপনার সামনে দন্ডায়মান? 
কিন্ত আপনাকে উদাসীন মনে হচ্ছে কেন? 


৪ আমি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ১০ বছরের 


অনুবাদ: আযীযুল হক 
জোহানেসবার্ণে দেখেছিলাম | সে ইসলাম 


জন্গ্রহণ করোনি? সে বললো, আমি এক্ষুণি পুরো 


গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার পাদ্রী পিতা ইসলাম 
গ্রহণ করেননি । 

৪ কোন্‌ শিশু ইসলাম গ্রহণ করেছে? দয়া করে 
কাহিনীটি বলুন, এটি একটি চমৎকার কাহিনী 
মনে হচ্ছে। 

৪ কাহিনীটি কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর । কিন্তু 
আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন, তিনি সর্বময় 
ক্ষমতার মালিক ৷ যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দান 
করেন, যাকে ইচ্ছা সত্য থেকে বিচ্যুত করেন । 
শুনুন মনোযোগ দিয়ে... 

আমি জোহানেস্বার্গ শহরে ছিলাম । একবার 

মসজিদে নামায পড়ছিলাম । তখন আনুমানিক 

দশ বছর বয়সী একটি শিশুকে দেখলাম | পরণে 
আরবীয় পোশাক অর্থাৎ কলারবিশিষ্ট সাদা জুববা 
এবং মাথায় আরবীয় টুপি ও আরবীয় বন্ধনী । 
তার দৃশ্য আমাকে আকৃষ্ট করলো । দক্ষিণ 
আফ্রিকার লোকেরা তো এমন পোশাক পরে না। 
তারা তো পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মুসলমানদের 
ন্যায় ইসলামী পোশাক তথা কেবল জামা ও টুপি 
পরিধান করে । ছেলেটি আমাকে সালাম দিলো । 
আমি উত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি 
সউদী আরবের? সে বললো, না, আমি মুসলমান, 
ইসলামের সকল দেশ ও অঞ্চলের সাথে আমার 
সম্পর্ক । আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 
তাহলে তুমি উপসাগরীয় (আরবীয়) পোশাক 
পরেছো কেন? সে বললো, এটি মুসলমানদের 
পোশাক, আমি এ পোশাক পরে গর্ববোধ করি । 
তখন সেখানে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি বললো, 
জনাব, আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করুন, কিভাবে সে 
যুসলমান হয়েছে । আমি বললাম, সে কি 
মুসলমান ছিলো না? এরপর ছেলেটির প্রতি ফিরে 


শিশুটির কথা ভাবছিলাম । তাকে 
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জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মুসলিম পরিবারে 


ঘটনা আপনাকে শুনাচ্ছি। আগে বলুন, আপনি 
কোথেকে এসেছেন? বললাম, মক্কা মুকাররামা 
থেকে । মক্কা মুকাররামার নাম শুনেই সে দৌড়ে 
এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো এবং চুমো খেতে 
লাগলো, আর কম্পিত কণ্ঠে বলছিলো, মন্কা ... 
মক্কা ... | বড়ই সৌভাগ্য, আজ আমি আল্লাহর 
পবিত্র শহর মক্কার একজন অধিবাসীকে দেখেছি । 
মক্কার যিয়ারতের জন্য কতই আগ্রহ আমি হৃদয়ে 
লালন করি । তার এমন পরিপকৃ কথা শুনে আমি 
কেবল বিস্মিতই হচ্ছিলাম । এরপর তাকে 
বললাম, দয়া করে তোমার কাহিনীটি শুনাও | সে 
তার কাহিনী বলতে শুরু করলো: 

আমেরিকার শিকাগো শহরে বসবাসকারী একজন 
ক্যাথলিক পাদরীর ঘরে আমার জন্ম । গীর্জার 
অধীনে পরিচালিত একটি কিন্ডারগার্টেনে আমি 
পড়ালেখা করতাম । পিতা আমার শিক্ষাগত 
দিকটি বেশি লক্ষ্য রাখতেন । প্রায়ই আমাকে 
গীর্জায় নিয়ে যেতেন এবং বিশেষ এক ব্যক্তির 
মাধ্যমে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার করতেন । তিনি 
আমাকে গীর্জায় রেখে চলে আসতেন, যেন আমি 
শিশুবিযয়ক খিস্টীয় কাহিনী সম্বলিত 
ম্যাগাজিনগুলো পড়তে পারি । একদিন গীর্জার 
লাইব্রেরীর তাকে একটি বইয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি 
পড়ে। সেটি ছিলো জীর্ণ ও অতি পুরাতন 
বাইবেল । কেন জানি আমি বইটি পড়তে আগ্রহী 
হলাম । বইটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের 
প্রথম দৃষ্টিটি যে লাইনটিতে পড়লো, তার মর্মার্থ 
ছিলো এই “যিশু বলেন, আমার পরে আরবে 
একজন নবীর আবির্ভাব হবে, যার নাম হবে 
আহমদ ... 1” আমি আনন্দিত ও হতচকিত হয়ে 
দৌড়ে গিয়ে আব্বুকে বললাম, আবু, আবৰু, 
আপনি কি বাইবেলের এ বাক্যটি পড়েছেন? তিনি 
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বললেন, কি বাক্য? আমি বাইবেল খুলে এঁ পৃষ্ঠাটি 


__ (আমি বললাম,) আমাকে বাক্যটি দেখান । 


দেখিয়ে বললাম, এই দেখুন, যিশু বলছেন, 
আমার পর একজন আরবী নবী আসবেন! আববু, 
তিনি কে, যার কথা যিশু বলেছেন । তিনি কি 
এসেছেন, না এখনো আসেননি? 
পিতা : (চিৎকার করে) এ বাইবেল তুমি 
কোথেকে এনেছোঃ 
ছেলে : কেন, গীর্জার লাইব্রেরী থেকেই তো 
এনেছি, যেখানে আপনি অধ্যয়ন করেন । 
পিতা : বইটি আমাকে দাও | এখানে মহান যিশুর 
প্রতি মিথ্যা বলা হয়েছে । তিনি আসলে এমনটি 
বলেননি । 
ছেলে : আপনি কি দেখছেন না, বাইবেলেই 
একথা লেখা আছে? 
পিতা : “এটা নিয়ে তোমার এত হৈ চৈ কেন? 
তুমি ওসব কথা বুঝবে না। এখনো তুমি ছোট । 
চলো ঘরে যাই ।” এ বলে তিনি আমাকে টেনে 
হিচড়ে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং ধমক দিয়ে 
বললেন, যদি ওসব কথা বাদ না দাও, তোমাকে 
কঠিন শাস্তি দেবো । তখন আমার মনে হলো, 
আব্বু আমার কাছ থেকে কিছু গোপন করতে 
চাচ্ছেন । কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানিতে বিষয়টির 
রহস্য উন্মোচনের জন্য আমি আরবদের খোজ 
নিতে শুরু করলাম । ভাগ্যক্রমে আমাদের শহরে 
একটি আরবী হোটেল দেখতে পেলাম | হোটেলে 
ঢুকে পরিচালককে আরবী নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলাম । তিনি বললেন, তুমি মুসলমানদের 
মসজিদে যাও । তারা আমার চেয়ে ভালো বলতে 
পারবে । আমি মসজিদে গিয়ে চিত্কার করে 
বললাম, এখানে কোনো আরবী আছেন? 
__ (একজন বললেন,) তুমি আরবীদের কাছে 
কি চাও? 
-_ আমি আরবী নবী আহমদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করতে চাই । 


লোকটি আমাকে দেখালেন । আমি চিৎকার 
করে বললাম, হ্যা, ঠিক একথাটিই তো 
বাইবেলে আছে! যিশু মিথ্যা বলেননি, আমার 
পিতাই মিথ্যা বলেছেন । তখন আমি মুসলমান 
হয়ে গেলাম । এ দিনটি ছিলো আমার জীবনের 
সৌভাগ্যপূর্ণ দিন। বললাম, এখনি আমি 
আব্বুর কাছে গিয়ে তাঁকে সুসংবাদ জানাবো । 
__ “আব্বু আবু, আমি আসল কথা পেয়েছি । 
আমেরিকায় আরবী লোক আছেন । তারা 
আহমদ নবীর অনুসারী । আমি তাদের 
কিতাবে ঠিক এ কথাটিই পেয়েছি, যা 
আপনাকে বাইবেলে দেখিয়েছিলাম । আমি 
মুসলমান হয়ে গেছি । আপনিও মুসলমান হয়ে 
যান, যিশু তাই বলেছেন।” একথাগুলো 
আব্বুর মাথায় যেন বজ্রপাত হলো । তিনি 
আমাকে টেনে নিয়ে গৃহের একটি ছোট কক্ষে 
রেখে তালা লাগিয়ে দিলেন এবং সবাইকে 
আমার প্রতি দয়াশীল না হওয়ার জন্য নির্দেশ 
দিলেন । আবদ্ধ অবস্থায় আমি কয়েক সপ্তাহ 
কাটালাম | যথাসময়ে খাবার দেওয়া হতো 
এবং পুনরায় তালাবদ্ধ করা হতো । আমার 
স্কুল থেকে বারবার অনুপস্থিতির কারণ জানার 
জন্য লোক আসতো | এভাবে আমাকে আবদ্ধ 
হয়ে যাওয়ার ভয়ে আবু শংকিত হলেন । 
কেননা, এটি তার জন্য কারাগারের বন্দিত্ব 
ডেকে আনতে পারে। তিনি আমাকে 
তাঞ্জানিয়ায় আমার দাদা-দাদির কাছে পাঠিয়ে 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাদেরকে বলে 
দেন, যেন আমার প্রতি কোনোরূপ মমতা 
প্রদর্শন করা না হয়, যদি আমি (তার ভাষায়) 
আবোল-তাবোল বকা বন্ধ না করি। এমনকি 
তিনি দাদা-দাদিকে এও বলেন যে, যদি তাকে 
হত্যা করতে হয়, তাও করতে দ্বিধাবোধ 


__ (অন্য একজন বললেন,) বসো, আরবী নবী 
সম্পর্কে তুমি কী জানতে চাও? 

__ আমি গীর্জার বাইবেলে পড়েছি, যিশু 
বলেছেন, আহমদ নামক একজন আরবী নবী 
আসবেন । আসলেই কি তিনি এসেছেন? 

_- তুমি কি সত্যিই একথাটি বাইবেলে 
পড়েছো? ... বৎস, তুমি যা পড়েছো, সত্যই 
পড়েছো । আমরা আরবী নবী আহমদের 
অনুসারী । আমাদের ধমীয়ি গ্রন্থ কুরআনও তাই 
বলেছে, যা তুমি এখন উল্লেখ করেছো । 

__ আপনাদের বই কি আসলেই তাই বলেছে? 

___ হ্যা, আসলেই । তুমি একটু অপেক্ষা করো । 
লোকটি গিয়ে একটি ইংরেজি অনুদিত কুরআন 
মজীদ নিয়ে আসলেন এবং একটি আয়াত বের 
করে বললেন, এই দেখো, কুরআন যিশুর কথা 
উল্লেখ করে বলছে, “আর আমি এমন 
রাসুলের সুসংবাদ দিচ্ছি, যিনি আমার পরে 
আসবেন, তাঁর নাম হবে আহমদ ।” [সূরা 
ছফ্ফ্‌-৬] 
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করবেন না। আফ্রিকায় তার খোজ নেওয়ার 

কেউ নেই । 
আমি আব্বুর সিদ্ধান্ত অনুসারে তাজ্জানিয়া চলে 
আসি। এখানে এসেও আরবী ও মুসলমানদের 
সন্ধান করতে থাকি । একটি মসজিদের সন্ধান 
পেয়ে মুছলিদেরকে আমার কাহিনী শুনাই | তারা 
আমার প্রতি দয়াশীল হন এবং ইসলামী তা'লীম 
দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ সংবাদ পেয়ে দাদা 
আমাকে আববুর ন্যায় গৃহে বন্দি করে রাখেন এবং 
বিভিন্ন কষ্ট দিতে থাকেন । আমার প্রতি তাদের 
আমার আস্থা ততই সুদৃঢ় হয় । অতিষ্ঠ হয়ে দাদা 
আমার ঝামেলা থেকে নিস্কৃতির জন্য খাবারে 
বিষ মিশিয়ে দেন। কিন্তু এমন জঘণ্য ষড়যন্ত্র 
থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে রক্ষা করেছেন৷ 
সামান্যটুকু খাওয়ার পর অনুভব করি, পেটে 
যন্ত্রণা শুরু হচ্ছে, ফলে বমি এসে খাবারটুকু বের 
হয়ে যায় । অতঃপর রুম থেকে দ্রুত বের হয়ে 
বেলকনিতে আসি, তারপর বাগানে । এরপর 
চুপিসারে বাগান ত্যাগ করে এ মসজিদে পৌছি। 


মুসলমানরা অবিলম্বে চিকিত্সার ব্যবস্থা করেন, 
আর আমি আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়ে উঠি । আমি 
তাদের আশ্রয়ে আত্মগোপন করি । এরপরও 
সেখানে থাকা নিরাপদ মনে না করে তারা একজন 
মুসলমানের সঙ্গে আমাকে ইথিওপিয়া পাঠিয়ে 
দেন। ইথিওপিয়ায় আমার হাতে বহু লোক 
ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইথিওপিয়ায় অবস্থান 
করাও নিরাপদ মনে না হওয়ায় মুসলমানরা 
আমাকে এখানে দেক্ষিণ আফ্রিকায়) পাঠিয়ে 
দেন । আমি এখন ওলামায়ে কেরাম ও দীনের 
দায়ীদের সঙ্গে ইসলামের দাওয়াতের কাজ করি । 
যদি খরস্টানরা তাদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা 
অনুসরণ করতো, তাহলে ইহকাল ও পরকালে 
সফলকাম হতো । আমি কীভাবে আল্লাহর শোকর 
আদায় করবো, যিনি আমাকে শিকাগোর গীর্জায় 
অকটি অবিকৃত বাইবেল পাঠ করার তাওফীক 
দিয়েছিলেন, যা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমি এ 
একজন আরবী নবী আসবেন, যার নাম হবে 
আহমদ |” আল্লাহ, তোমার দয়া কত অসীম, 
তুমি কত মেহেরবান! 

আবু মুহাম্মদ বলেন, ড. সারহান, ছেলেটির 
কথাগুলো শুনে চোখের অশ্রু আমি ধরে রাখতে 
পারিনি ৷ এটি কুরআনের মু'জিযা বৈ কিছু নয়। 
একটি দশ বছরের ছোট্ট শিশুকে আল্লাহ তাআলা 
কেমন অলৌকিকভাবে হিদায়াতের দৌলত দান 
করলেন, যে তার দীনের হিফাযতের জন্য শত 
শত মাইল পাড়ি দিয়েছে । গভীর মনোযোগের 
সঙ্গে আমি ছেলেটির কথা শ্রবণ করলাম এবং 
মুছাফাহা করে তার হাতে চুমু খেয়ে বললাম, 
বৎস, আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, তিনি 
ইনশাআল্লাহ তোমার হাতে দীনের বড় মঙ্গল 
সাধন করবেন । এরপর সে আমার কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে । আমি 
আজীবন তার ঈমান-আলোকিত ফুটফুটে 
চেহারাটি ভুলতে পারবো না। ইসলাম গ্রহণের 
পর সে তার নাম রেখেছে মুহাম্মদ । 

আবু মুহাম্মদের বর্ণিত ছোট্ট ছেলেটির বিস্ময়কর 
কাহিনীটি শুনে তাকে দেখার জন্য হৃদয়ে ভীষণ 
আগ্রহ অনুভব করি । আল্লাহ আমাকে তাওফীক 
দান করুন । এর কিছুক্ষণ পর বিমানের সেবকের 
ঘোষণা শুনতে পাই, “যাত্রীরা নিজ নিজ সীটে 
জমে বসুন, প্যারিসের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর 
“চার্লস্‌ দে গাউলি” কাছে এসেছে ।” ঘোষণা শুনে 
আমি আমার সীটে জমে বসে পড়লাম আর মুখে 
বারবার কুরআন মজীদের একটি আয়াত উচ্চারণ 
করতে লাগলাম । যার অর্থ, নিশ্চয় আপনি যাকে 
ইচ্ছা হিদায়াত করতে পারেন না। বরং আল্লাহ 
তাআলা যাকে যান হিদায়াত দান করেন [কাছাছ- 
৫৬]। 
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অনুবাদক : প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও ফাযিল জামিয়া 


পটিয়া, চ্থাম 
| আত্তার্তহীদ ২২ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


কাশ্মীর £ ভয়ঙ্কর 


ুব্ণ, স্্গ থেকে বিদায়? 


সুমন সেনগুপ্ত 


মানবচেতনার অন্যান্য ধারার মতো স্বাধীনতার 
সংজ্ঞাটিও বেশ আপেক্ষিক । সংগ্রাম-মুখর 
ইতিহাসের ফল স্বাধীনতা, এরকম একটি সংজ্ঞাও 
যে সর্বজনগ্রাহ্য তা কিন্তু নয় । অবশ্য সংজ্ঞা যাই 
হোক না কেন, স্বাধীনতার মূল্য নিরূপণে দ্বিমত 


গুলি । প্রাণ যাচ্ছে হাহার হাজার মানুষের । আর 
প্রতিটি মৃত্যুই নতুন করে অশান্তির আগুনে 


বিরূপ করে তুলবে | অথচ, কেন্দ্রের আচরণে ঠিক 
এমনটিই হয়ে চলেছে। বিক্ষোভকে 'লক্কর 


ঘৃতাহুতি জুগিয়ে দিচ্ছে । অগ্নিগর্ভ ভুস্বর্গ সামাল 


প্রভৃতির চক্রান্ত" বলে সীমান্তের অপর প্রান্তে ঠেলে 


দিতে তাই কখনও কার্কফু কখনও বা ফৌজ 
নামানো চলছে । কিন্তু এর সবক'টি যেন ভৌতা 


পোষণের বিশেষ অবকাশ নেই । ইতিহাসের ধারা, 


অস্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। কার্ফুর রক্তচক্ষুকে 


দেশকালের পরিসীমায় আবর্তিত সামাজিক- 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবয়বই যে 
স্বাধীনতাকে সম্ভীবিত করে তুলতে সক্ষম তা আজ 
সর্বজনবিদিত । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, স্বাধীন 
ভারতের রাষ্ট্ররিত্র আজ অবধি যে গতিশীল 
মূল্যবোধের ধারাকে বহমান রাখতে পেরেছে, 
তাতে একদিকে যেমন এদেশের চিরন্তন চিন্তাধারা 
মহিমান্বিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর 
এক জাতিচৈতন্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 
সর্বতোভাবে সফল হয়নি । এই ক্রটি-বিচ্যুতি যে 


উপেক্ষা করে মানুষের ঢল নামছে পাহাড়ের 
রাজপথে । 

কাশীর প্রশ্নে দিল্লির হাবভাব দেখেশুনে মনে হয়, 
প্রবল অনীহা । স্বেফে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি 
বলেই প্রসঙ্গে ইতি টেনে দেওয়ার এই মানসিকতা 
অতি বিপজ্জনক । প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং 

একের পর এক বৈঠক ডাকছেন | সেখানে হয়তো 
মত-বিরুদ্ধ মতের ম্বোতে ভেসে যাচ্ছে 
আলোচনার টেবিল কিন্তু এ সমস্যা শুধু উপত্যকার 


সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকাঠামোগত তা নয়, কিন্তু যেহেতু 
স্বাধীনতার ধারণা দেশকাল-নিরপেক্ষ নয়, সে 
কারণে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রের 
কোথাও যেন স্বাধীনতার রূপরেখাটি ধুসরবর্ণ 
প্রতীয়মান হয় । 

চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের কোল ঘেঁষে থাকা এই 
উপত্যকা ঘিরে এই মুহূর্তে দফায় দফায় সংঘর্ষ- 
হিংসা-প্রাণহানির ঘটনা ঘটে চলেছে। শুধু 
বারমুলা, সোপোর, বদগীওসহ প্রায় সব 
জেলাতেই । মানুষ এসব জায়গায় রাস্তায় নেমে 


আইনের অনুশাসন ফিরিয়ে আনা নয়। এ 


দেয়ার প্রক্রিয়াটি সহজ ও পরিচিত । এতে নিজের 
কীধ থেকে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া সহজ কিন্তু দায় 
আরও জীকিয়ে বসে । লক্করের হাতই যদি শুধু 
থাকবে, তাহলে সেই বিক্ষোভ এতখানি স্বতঃস্ফূর্ত 
থাকে কী করে, এর জবাব কেন্দ্রের তরফে 
মেলেনি । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহও 
সিদ্ধান্তহীনতার দোলাচলে যথারীতি পূর্ব । “মুখে 
এক আর কাজে আর এক" নীতি মেনেই যেন 
তিনি রাজনৈতিক মীমাংসার কথা আউড়ে পর 
মুহূর্তেই দিল্লিতে সেনা চেয়ে দরবার করে বসেন । 
অথচ, আশ্চর্যের বিষয় এটিই যে, উপত্যকা থেকে 
সেনা প্রত্যাহারের দাবিতেই সেখানকার মানুষ 
আন্দোলনে অবিচল | এই অবস্থায় শান্তি ফিরবে 
কীভাবে? বরং এ অবস্থা চলতে থাকলে কার্ফৃ- 


সমস্যার শিকড়টি আরও গভীরে প্রোথিত ৷ 
বিশেষত, আজও কাশ্মীরে তথাকথিত নেতৃত্ব 
দেওয়ার ব্যক্তির যথেষ্ট অভাব প্রকট | সামনে 


ফ্ল্যাগমার্চ-আগুন-গুলি-মৃত্যুর বলয়-গ্রাসেই ঢাকা 
পড়বেন উপত্যকার মানুষ । 
ভারত সরকার অবশ্য এখনও বিশ্বাস করে, 


দাড়িয়ে থেকে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিতে পারেন, 
এমন কোনও নেতাই প্রায় নেই। যারা আছেন 
যেমন হুরিয়ত প্রভৃতি, তারা প্রথম সারির নেতা 
তো ননই, উপরন্তু এদের জনভিত্তিও তেমন 
নেই। আর এঁদের মধ্যে অধিকাংশই বর্তমানে 
জেলে আটক । কিন্তু তাও জনবিক্ষোভের আঁচ 
এতটাই মারাত্বক যে, তা চট করে প্রশমিত 


অবরোধ-বিক্ষোভে যোগ দিচ্ছেন । উপত্যকার 
বেশিরভাগ মানুষই “ইভিয়া'র সঙ্গে থাকতে চান 
না । এঁদের মতে, সেই সাতচন্্রিশের সময় থেকেই 
তাদের ভারতভুক্তি ছিল এক নিতান্তই 


হওয়ার ন্যুনতম লক্ষণও চোখে পড়ছে না। এই 
অবস্থায় নিরাপত্তা বাহিনীর দমনমূলক নীতি 
কাশ্ীরীদের আরও ভারতমুখী করে তুলবে, 
এমনটি ভেবে নেয়া বালখিল্য আচরণ । “কাশ্মীর 


ভৌগোলিক-দুর্ঘটনা | বিক্ষোভের বিশালতায় 
কোথাও পুলিশ ও সিআরপিএফকে লক্ষ্য করে 
ইট-পাটকেল উড়ে যাচ্ছে। প্রত্যুত্তরে এসেছে 


অক্টোবর'১১ 


ভারতেরই জোর গলায় এ কথা বার বার প্রচার 
করলেই কাশ্মীরের মানুষকে দমিয়ে রাখা যাবে 
না। বরং, কাশ্মীরীদের ভারত সম্পর্কে আরও 


কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্জরাজ্য | অন্যদিকে 
পাকিস্তানও ছ'দশকেরও বেশি পুরনো দাবি থেকে 
সরে আসতে রাজি নয়। তারা প্রথমাবধি 
সম্প্রদাযগত কারণে কাশ্ীরের দখলদারি নিতে 
চেয়েছে । কাশ্মীরের মানুষও এখন কমবেশি পাক- 
ঘেষা ৷ যদিও দেশভাগের সময় কাশ্মীরের বেশির 
ভাগ মানুষেরই “ভারত না পাকিস্তান', এই প্রশ্নে 
কোনও সঠিক অবস্থান ছিল না । আর সর্বোপরি, 
পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে থাকার প্রবণতাও 
পাহাড়ের কোনও স্বীকৃত তথা সংগঠিত 
রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে ছিল না। 

পরিস্থিতি বদলেছে তারপর থেকে, ধীরে ধীরে 
মহারাজা হরি সিংহ চেয়েছিলেন, নিজের রাজ্যকে 
পুবের সুইজারল্যান্ড তৈরি করতে । কিন্তু রাজার 
বাস্তব জ্ঞানের পরিধি ছিল সীমায়িত | তাই তিনি 


0 আত্তান্তহীদ ২৩ 


আবন্ত।র্জা।তি।ক 
অনুধাবন করতে পারেননি যে, দু*দিকে দু'টি 


নির্ভর | কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অনুদানের 


সদ্যজাত ডোমিনিয়নের ফীক গলে আটকে থাকা 


উপরই এই প্রদেশের মানুষ নির্ভরশীল । এই 


এক ধারাবাহিক বৈঠকে পাক প্রতিনিধি 
জাফরুল্লাহ খান তার অসাধারণ বাগ্িতা ও 


ভূখন্ডটি যে জন্মলগ্ন থেকে কলহরত দু'টি দেশের 
কাছেই গলার কীটা হয়ে বিধে থাকবে । এই সত্য 


অনুদান বন্ধ হলে তো কাশ্মীরীদের জীবনযাপন 
দুর্বিসহ হতে বাধ্য । এই অবস্থায় গলার কাটাটি 


কূটনৈতিক বিশ্লেষণে কার্যত ভারতকেই কাঠগড়ায় 
তুলে দেন। এরপর থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে 


অবশ্য এই দু'টি দেশ আজও কতখানি অনুধাবন 
করতে পেরেছে, তা বলা শক্ত। যদি সত্যিই 


দূর করা ভারতের সংহতির পক্ষেও যেমন অস্বস্তির 
কারণ হবে, ঠিক ততটাই বা তার চেয়ে বেশি 


কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত আর মেরুদন্ড সোজা করে 
দীড়াতেই পারেনি । “দেশভাগের এক অমীমাংসিত 


ভারত তা অনুধাবন করত, তাহলে দখলদারি 


সঙ্কটদীর্ণ করে তুলবে কাশীরী মানুষের 


ফৌজ দিয়ে এতদিন ধরে রাজ্যশাসন করত না। 


জীবনছন্দকে ৷ 


সেনা নামিয়ে দীর্ঘদিন রাজ্যশীসন করা যায় না, 


কাশীর প্রশ্নে ভারত সরকারও নিজেদের অবস্থান 


তাই এখানেও যাবে না । এই কারণেই তুষানলের 


যথার্থভাবে তুলে ধরতে পারেনি । তা সে কাশ্মীরী 


বিষয়” রূপে কাশ্মীরকে দাগিয়ে দেয়া পাকিস্তানের 
পক্ষে সে কারণে অত্যন্ত সহজ হয়। নিরাপত্তা 
পাকিস্তান বিষয়" বলে স্বীকৃতি দিয়ে দেয় । এই 


মতো অশান্তির আগুন ধিকিধিকি জ্বলতেই 
থাকবে । সাধারণ মানুষও সেনার দিকে ইট ছুঁড়বে 


জনগণের সামনেই হোক অথবা আন্তর্জাতিক 
মঞ্চে । ভারতই কাশ্মীরকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে 


আর সেনাও পাল্টা গুলি চালাবে । সবচেয়ে 


টেনে নিয়ে যায়, ১৯৪৮ সালে । কাশ্মীরের উত্তর 


আশ্চর্যের কথা, কাশ্মীরের কতিপয় রাজনৈতিক 


দিক থেকে আসা পাক সেনাদের প্রতিহত করার 


দল তথা গোষ্ঠীর নেতারাও চান না, এই সমস্যার 
সমাধান হোক । কারণ, এঁরা ভারত-পাক, উভয় 
তরফ থেকেই নিজেদের পাওনা কড়ায় গন্ডায় 
বুঝে নিচ্ছেন । কাশ্মীরের অর্থনীতি মূলত ভর্তুকি- 


লক্ষ্যে রাষ্ট্রসজ্ঘের সহায়তা চেয়ে ভারত বিষয়টি 
উপস্থাপিত করে । পাকিস্তানকে কোণঠাসা করার 
এই প্রচেষ্টা কার্যত বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে 
ভারতের দিকে । নিরাপত্তা পরিষদের একের পর 


১৬৯৮৮০১১০০৫ 
এ মাদ্রাসা মান বিন আফ্‌ফান রা) হাম 


[দ্বীনি ও আখ্ুন্িক শ্পিম্ষীল একটি ত্বন্বন্মত ওভ্ষ্ঠাল্ব] 
8০৫ ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


& মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ছারা পিতৃ়নেহে শিক্ষাদান । 
% দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
% ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন । 


টা সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তত্বাবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 


হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 


০ 


দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


বিভাগ 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ 
মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইকামত, পাক-তাহারাতের 
সুমাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা 


তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরপে 


অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


612 মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দীওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ ভ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৯ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, বক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


অক্টোবর”১১ 


ঘটনা কাশ্মীর-প্রশ্নে ভারতের প্রতীকী পরাজয় 
বলেও ধরে নেয়া হয়। যদিও পরবতী সময়ে 
ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা শেখ আবদুল্লাহ একই 
মঞ্চে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের হয়ে জোরদার 
সওয়াল করেছিলেন, কিন্তু তার বক্তব্য ছিল 
যুক্তিরহিত এবং যাবতীয় কূটনৈতিক তত্র 
পরিপন্থি । এতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ তীর “ইন্ডিয়া 
আফটার গাঁধী : দ্য হিস্ট্রি অফ ওয়ার্ড লার্জেস্ট 
ডেমোক্র্যাসি' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কীভাবে জিন্নাহ, 
লিয়াকত আলি খান (এঁদের দু'জনেই ছিলেন 
মুহাজির অর্থাৎ, দেশভাগের আগে ভারতেই 
এদের জন্মকর্ম)ট সে কারণেই কাশ্মীরকে 
পাকিস্তানে দেখতে উদ্প্রীব হয়ে উঠেছিলেন । 
দু'টি দেশের কেউই সম্পূর্ণ কাশ্মীরকে পায়নি । 
আর ভারতকেও এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছে এবং 
এখনও হচ্ছে । 

হাল আমলেও ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক 
সম্পর্কের উন্নতিকল্পে আলোচনা চলাকালীনই 
উপত্যকা উত্তাল হয়ে উঠেছে। বিদেশ মন্ত্রী 
পর্যায়ের বৈঠক যে মুহূর্তে সমাসীন, তখনই 
সন্ত্রাসের দিন ফিরে আসছে । ভারতের তরফে 
বিদেশ সচিব পর্যায়ের আলোচনায় দু'দেশের 
সেনাপ্রধানদেরও ডাকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে । 
উদ্যোগ নয়াদিলির, উদ্দেশ্য পরিষ্কার | ভারতে 
গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু পাকিস্তানে ক্ষমতার রাশ 
পরোক্ষে রাওয়ালপিন্ডির সেনাছাউনিতেই রয়ে 
গিয়েছে। 

ভঙ্গুর গণতন্ত্রে সেনাকে এড়িয়ে কোনও সিদ্ধান্ত 
নেয়ার দুঃসাহস পাকিস্তানের রাজনীতিক বা 
শাসকের নেই । আফগান ভূখন্ডে তালিবানদের 
ঠেকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্যত ব্যর্থ । আফগান 
প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই এখন যেনতেন প্রকারে 
পাকপন্থি তালিবানদের সঙ্গে আপসে আসার 
প্রচেষ্টা খতিয়ে দেখছেন । আফগানিস্তান থেকে 
মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের চাপও আসছে । সেনা 
সরলে পাকিস্তানই সুবিধেজনক অবস্থায় পৌছবে । 
কারণ, আফগান ভূখগ্ুকে নিজেদের অধীনে 
আনার কাজটিও আরও পাকাপোক্ত হবে । মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার বহুচর্টিত আফ-পাক 
নীতি আর যাই হোক, ভারতের পক্ষে অনুকূল 
হচ্ছে না। ভারতের পক্ষে এ পরিস্থিতি যথেষ্ট 
উদ্বেগজনক । তালিবানরা শক্তি বাড়িয়ে 
পাকিস্তানের ক্ষমতার কেন্দ্রে থিতু হলে ভারতের 
পক্ষে তা শুভ নয়। কারণ, সেই পরিস্থিতিতে 
কাশ্ীরকে সুরক্ষিত রাখা প্রায় অসম্ভব । 
অতঃপর, ভূম্বর্গ ভয়ঙ্কর । স্বর্গ থেকে বিদায়? 


সৌজন্যে : “দেশ' পত্রিকা, কোলকাতা 


[| আত্তার্তহীদ ২৪ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


তাইওয়ানে ইসলাম জীবন্ত শক্তি । মুসলমানগণ 


রয়েছে ৩ হাজার মিটার উচ্চতা সম্পন্ন ১০০ টি 


জরা প্রথম মুসলিম 


সরকারের প্রতি অনুগত | বহু কঠিন চ্যালেঞ্জ 
মুকাবেলা করে তাইওয়ানের মুসলমানগণ সামনে 
এগিয়ে চলেছেন | অমুসলিম পরিবেশে ধর্মচর্চা ও 
প্রচার করা কঠিন । পর্যাপ্ত মসজিদ না থাকায় 
সমস্যা দেখা দেয় । হালাল খাদ্য সবখানে বিক্রি 
না করার কারণে দৈনন্দিন জীবনে মুসলমানদের 
বিপাকে পড়তে হয়। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম 
চীনে প্রবেশ করে । মুসলিম ব্যবসায়ীগণ চীনে 
এসে স্থানীয় চীনা মেয়েদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়ে “হুই' নামক নতুন মুসলিম 
জাতিগোষ্ঠীর জন্ম দেন । চীন থেকে তাইওয়ানে 
ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। সাংবিধানিকভাবে 
তাইওয়ানে যে কোন মানুষের ধর্ম অনুশীলন, চর্চা 
ও প্রচারে কোন বাধা নেই । ইসলামের বিধি 
বিধানের পুর্ণঙ্গ ধারণা ও শিক্ষা তাইওয়ানের 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনো প্রতিফলিত 
হয়নি । তবে তারা বংশ পরম্পরায় ইসলামের 
বোধ ও বিশ্বাসকে লালন করে চলেছেন । সীমিত 
আকারে মুসলিম মেয়েরা পর্দা প্রথা মেনে চলে । 
মুসলমানদের স্বচ্ছ ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন ধারা, 
নৈতিক মূল্যবোধ, পারিবারিক শৃঙ্খলা ও 
সামাজিক সাম্যের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
তাইওয়ানের বহু মানুষ ইসলাম কবুল না করলেও 
ইসলামকে ভালোবাসেন । পশ্চিমাদের 
অপপ্রচারের কারণে কিছু মানুষের মধ্যে ইসলাম 
সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয় তবে স্থানীয় 
মুসলমানদের ইতিবাচক দাওয়াতী প্রচারের 
কারণে তা দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে। 


তাইওয়ানের পরিচয় 

“তাইওয়ান' পূর্ব এশিয়ার পশ্চিম প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় একটি দ্বীপ, যা চীনের দক্ষিণ 
পূর্বাঞ্চলীয় মূল ভূ খন্ড থেকে বিচ্ছিন । অতীতে 
পর্তুগীজরা এর নাম দিয়েছিল “ফরমোসা', যার 
অর্থ “সৌন্দর্যমন্তিত দ্বীপ" ৷ রাজধানী তাঈপে। 


পর্বত। ২ কোটি ৩০ লাখ জন অধ্যুষিত 
তাইওয়ানের সাক্ষরতার হার ৯৭.৭৮% (২০০৮) 


অভিবাসী । ১৯৪৯ সালে চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে 
২০ হাজার মুসলিম পরিবার চীনের মূলখন্ড ত্যাগ 


রাষ্ত্রীয় ভাষা মান্দারিন হলেও তাইওয়ানী ও হাক্কা 


করে তাইওয়ানে আশ্রয় নেয় । শরণার্থীর মধ্যে 


ভাষা বেশ প্রচলিত । অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ 
তাইওয়ান । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই তাইওয়ান 


দক্ষিণ ও পশ্চিমাধলীয় অঞ্চলের বিশেষত 
ইউনান, জিংজিয়াং, নিনগক্সিয়া ও গন্চু এলাকা 


শিল্পায়নের পধে ধাবিত হয় এবং এশিয়ার সমৃদ্ধ 


হতে বিপুল সংখ্যক মুসলিম সেনা সদস্য, 


চার দেশের (501 48180 71595) মধ্যে অন্যতম 


সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী তাইওয়ানে এসে 


স্থান দখল করে নেয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ অন্য 


বসতি স্থাপন করে । ১৯৫০ সালের দিকে চীনের 


তিনটি দেশ হচ্ছে হংকং, সিংগাপুর ও দক্ষিণ 
কোরিয়া । তাইওয়ানের মাথাপিছু বার্ষিক আয় 
১৮.৫৮৮ ডলার (২০১০) | বেকারের সংখ্যা 
৮.২৯% মাত্র । ইলেক্ট্রনিক, কেমিক্যাল, পেন্রো 


হান মুসলমানদের সাথে তাইওয়ানের 
মুসলমানদের যোগাযোগ স্থাপিত হয় । 

১৯৮০ সালের দিকে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড 
থেকে উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় বিপুলসংখ্যক 


কেমিক্যাল, মেশিনারী, দাতব বস্তু, টেক্সটাইল ও 
পরিবহণ যন্ত্রপাতি হচ্ছে তাইওয়ানের আয়ের মূল 
উৎস । ২০১০ সালে তাইওয়ানের বার্ষিক রপ্তানি 
আয় ২৭৪.৬ বিলিয়ন ডলার । 


সরকারি স্বীকৃত ধর্ম 

তাইওয়ান এ সরকারী স্বীকৃত ১৩টি ধর্ম রয়েছে। 
বৌদ্ধ, তাঈ, রোমান, ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যন্ট, 
ইসলাম, লি-ইজম, বাহাই ও থেনকিকিও | অর্ধেক 
জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । সর্বশেষ পরিসংখ্যান 
অনুযায়ী তাইওয়ানের নিবন্ধিত মুসলমানের সংখ্যা 
৫৩ হাজার ৷ এছাড়া ৮৮,৫০০ ইন্দোনেশীয় 
মুসলমান তাইওয়ানে কর্মরত রয়েছেন । সব মিলে 
তাইওয়ানে মুসলমানদের সংখ্যা ১ লাখ ৩৩ 
হাজার ৫০০ । পুরো তাইওয়ানে মসজিদ আছে 
উটি, গণপাঠাগার রয়েছে ৪টি এবং প্রকাশনা 
সংস্থা রয়েছে ১টি | তাঈপে গ্রান্ড মসজিদ হচ্ছে 
সবচে বড় মসজিদ | রাজধানী তাইপের দান 
জেলায় অবস্থিত এ মসজিদের আয়তন ২,৭৪৭ 
বর্গ মিটার । তাইপের নগর প্রশাসন ১৯৯৯ 
সালের ২৬ জুন এতিহাসিক মসজিদ হিসেবে 
এটিকে তালিকাভুক্ত করে । 


মুসলমানদের আগমণ 


সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমানরা সর্বপ্রথম 


কাউসিয়াং তাইবু ও তাইচেং অন্যতম শহর । 
তাইওয়ান এর আয়তন ৩৬,১৮৯ বর্গ কিমি। 


তাইওয়ানে বসতি স্থাপন করে | ইতিহাসবিদদের 
মতে ১৬৬১ সালে তাইওয়ানের দক্ষিণাঞ্চলীয় 


উত্তরে পূর্ব চীন সাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ চীন সাগর, 


শহর হতে ডাচদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে 


পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে তাইওয়ান 


ককঝ্সিঙ্গার নেতৃত্বে বহু মুসলিম পরিবার চীনের 


প্রণালী অবস্থিত । দ্বীপের দু'তৃতীয়াংশ জুড়ে 
অক্টোবর'১১ 


উপকূলীয় প্রদেশ কুজিয়ান হতে তাইওয়ানে 


মুসলমান তাইওয়ানে পাড়ি জমায় | বর্তমানে 
তাইওয়ানের অধিকাংশ মুসলমান নতুন 
ধর্মান্তরিত । ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে 
মহিলাদের সংখ্যা অধিক । তারা ইসলাম কবুল 
করে মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ 
হয় । এভাবে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পেতে থাকে । 


কীর্তিমান তাইওয়ানী মুসলিম 

তাইওয়ানে জন্ম গ্রহণকারী অথবা তাইওয়ানে 
বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে বহু নামিদামি 
মুসলমান আছেন যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
পরিচিত ও কীর্তিমান | তাদের মধ্যে বাই চংক্সি 
(১৮৯১-১৯৬৬) অন্যতম যিনি চীনা 
সেনাবাহিনীতে জেনারেল (১৯৪৬-১৯০১) 
হিসেবে কর্মরত ছিলেন । মা বুকিং (১৯০১- 
১৯৭৭) আরেকজন মুসলিম জেনারেল, যিনি 
১৯৪২-৪৩ সালে চীনা সেনাবাহিনীর ৪০তম 
গ্রুপের ডিপুটি কমান্ডার ইন চীফ হিসেবে দায়িত্ব 
পালন করেন৷ মা চেং জিয়া (১৯১৪-১৯৯১) 
আরেকজন মুসলিম জেনারেল, যিনি চীন 
সরকারের অধীনে ন্যাশনাল রিভ্যুলিউশনারী 
আর্মিতে জেনারেল (১৯৪৪-১৯৬৯) হিসেবে 
দায়িত্ব পালন করেন । তিনি ১৯৪৪ সালে ৫ম 
ক্যাভালরি ডিভিশনে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং 
ছিলেন । মা চিং চিয়াং নামক এ মুসলিম 
জেনারেল প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাই শেকের উপদেষ্টা 
ছিলেন । ১৯৭০ সালে কম্বাইন্ড সার্ভিস ফোর্সেস 
এর ডিপুটি কমান্ডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন । 
ইউলবার খান (১৯৫১-১৯৭০) জিংজিয়াং 
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প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন | গভর্নর হিসেবে যোগ 


তাইওয়ানের মুসলিম সমাজে আলিমের সংখ্যা 


দেয়ার আগে ন্যাশনাল রিভ্যুলিউশনারী আর্মির 
জেনারেল (১৯৪৪-১৯৫১) হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেন। 

ওয়াং সি মিং নামক আরেকজন মুসলমান 
তাইওয়ান সরকারের পক্ষ হতে কুয়েতে রাষ্ট্রদূত 
ছিলেন । চীনা মুসলিম সমিতির ব্যবস্থাপনায় 
তাইওয়ানের মেধাবী মুসলিম শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন 
মুসলিম দেশে বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে 
এগিয়ে চলেছে । রাবেতা আল-আলম ইসলামীসহ 
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার সাথে 
তাইওয়ানের মুসলমানদের যোগাযোগ রয়েছে । 
সরকারী কোটায় মাত্র ৫জন মুসলমান হজ করার 
অনুমতি থাকলেও বেসরকারী পর্যায়ে প্রায় ২০- 
২২ জনের মত প্রতিবছর মক্কা নগরী সফর করে 
হজ পালন করেন । তাইওয়ানের রাষ্ট্রপ্রধান 
হাজীদের মক্কা যাত্রার প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি ভবনে 
স্বাগত জানান । 


তাইপে গ্র্যান্ড মসজিদ 

তাইপে মসজিদে বছরে প্রায় ১০০ জন মানুষ 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । ২০০০ সালে সৌদি 
বাদশাহ ফাহাদ ইবন আবদুল আজিজের আমন্ত্রণে 
তাইওয়ানের ৩২ জন মুসলমান হজ ও ওমরাহ 
পালন করেন। তাইপে গ্র্যান্ড মসজিদ 
তাইওয়ানের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থাপনা । আরবী 
ও পারস্য স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণে তৈরি এ 
মসজিদে ১ হাজার মুসলি একসাথে নামায আদায় 
করতে পারেন । মসজিদ কম্পাউন্ডে রয়েছে ৪০০ 
আসনের মিলনায়তন, যেখানে সেমিনার, ওয়ায 
মাহফিল ও সীরাত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় 
নিয়মিত | নামায ও ইবাদাতের পাশাপাশি প্রতিটি 
মসজিদে বিশেষত সাপ্তাহিক বন্ধ ও সাধারণ ছুটির 
দিনে কুরআন ও ধর্মীয় তা'লীম চলে । 

১৯৬০ সালে স্থানীয় মুসলমান ও বিভিন্ন মুসলিম 
রাষ্ট্রের আর্থিক সহয়তায় নির্মিত তাইপে গ্র্যান্ড 
মসজিদ কাম ইসলামিক সেন্টার মুসলমানদের 
ধর্মীয় ও সামাজিক মিলনকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্পূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে আসছে । সৌদি আরবের 
বাদশাহ ফয়সাল ইবন আবদুল আজিজ, জর্দানের 
বাদশাহ হোসাইন ও মালয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট 
টুংকু আবদুর রাহমান তাইপে গ্র্যান্ড মসজিদ 
পরিদর্শন করেন । তাইপে গ্র্যান্ড মসজিদে ৩০ 
জন নিবন্ধিত কিশোর শিক্ষার্থীকে শনি ও রোববার 
২ ঘন্টাব্যাপী ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর 
উপর পাঠদান করা হয়। তাইওয়ানে মসজিদ 
কেন্দ্রিক যে সমাজ গড়ে উঠেছে সেখানে যে কোন 
অপরাধের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠদের একটি কাউন্সিল 
সর্বদা সতর্ক থাকে এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদান 
করা হয় যাতে সমাজ কলুষিত না হতে পারে । 
মুসলিম তরুণ-তরুণীরা যাতে শুকরের মাংশ ও 
মাদকের প্রতি আসক্ত না হয়ে পড়ে সে জন্য 
রয়েছে রীতিমত কাউন্সেলিং ও পারিবারিক 
দীক্ষা । 


মুসলিম দেশের সাথে সম্পর্ক 
ক্রমশ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশের সাথে 
তাইওয়ানের বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার হচ্ছে । 


অক্টোবর”১১ 


মান্দারিন ভাষায় ইসলামী গ্রন্থ 


একেবারে নগন্য । উচ্চ পর্যাষের মাদরাসা না 
থাকায় পর্যাপ্ত আলিম তৈরী হচ্ছে না। ইসলামি 
স্থা সমূহের সহযোগিতায় প্রতিবছর শতাধিক 
শিক্ষার্থীকে বাইরে পাঠানো হয়। যারা সং 
বিষয়ে ডিগ্রী নিয়ে আরবী ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষ 
হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে। তাদের মধ্যে 
কতিপয় কুটনৈতিক অঙ্গনে দায়িত্ব পালনের 
সুযোগ লাভ করে । 
দাওয়াতী তৎপরতা জোরদার করার লক্ষ্যে 
রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী ও ওয়ান্ড 
এসম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথের যৌথ উদ্যোগে 
মাঝে মধ্যে তরুণদের জন্য ক্যাম্প ও আন্তর্জাতিক 
সেমিনারের আয়োজন করা হয় । বিভিন্ন দেশের 
স্কলারগণ বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করে থাকেন । 
চাইনিজ মুসলিম সমিতির সহায়তায় ইবরাহীম 
বাও সৌদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদ হতে 
ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে তাইওয়ানে শরীয়াহ 
প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন । তিনি 
বর্তমানে রাবেতার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য । 


তাইওয়ানের চীনা ও মান্দারিন ভাষা প্রচলিত । 
মা-জুন চীনা ভাষায় পবিত্র কুরআন এবং চেন কি 

মহানবী হযরত মুহাম্মদ শ্র্-এর নির্বাচিত 
হাদীসসমূহ তরজমা করেন । এছাড়া ছোট খাট 
দীনি পুস্তিকাসমূৃহ চীনা ও মান্দারিন ভাষায় 
অনুদিত হয় | চীনা ও মান্দারিন ভাষায় আরও 
ইসলামী গ্রন্থ বিশেষত পূর্ণাঙ্গ তাফসীরে কুরআন, 
সীরাতে রাসূল, সাহাবাদের জীবনী, জীবনগঠনে 
সহায়ক ইসলামী ফিকহ প্রণয়ন ও অনুবাদপ্রকল্প 
গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য অনান্য দেশের 
মুসলমানদের এগিয়ে আসতে হবে । সেমিনার, 
ইসলামী সম্মেলন, ব্যক্তিগত দাওয়াত, সামাজিক 
জনহিতকার কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাইওয়ানে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমানদের এক্যবদ্ধ করে 
কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শে গড়ে তোলা হচ্ছে এ 
মুহূর্তের বড় কাজ । তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে 
মেহনতি প্রয়াস চালানো হলে আশেপাশের দেশে 
ইসলামের মর্মবাণী পৌছিয়ে দেয়া সহজতর হবে । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, চ্টথ্রাম 


আল্লামা আনোয়ার হোসেন জিহী, চাক গু দী ঢাকা মাও $ সালাহ উদ্দীন নানুণুরী, ট্রাম 
আল্লামা জুনাইদ কাসেমী, ঢাকা & ডট্টর আ.ফ.ম খালিদ হোসেন, টটপাম 
মাওলানা মুফৃতি রহিম উন্নাহ, ফেনী $ মাওলানা আবু বকর, বাঁশখালী 


১১ নতেম্বর, জুমাবার, ২টা-৪টা 


দেশের প্রখ্যাত কুঁরী সাহেবান 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


ভা।ষা।-।সা।হি।ত্য 


এত অবহেলা কেন? 


আহমদ রফিক 


বিশেষ করে বিনোদনের এসব মাধ্যম তরুণদের 


তবু অবহেলার কারণটাই আমার কাছে বড় মনে 


খুবই প্রিয় । স্বভাবতই টিভি*র অনুষ্ঠানে অশুদ্ধ 
শব্দ ব্যবহার বা ভুল বানান লেখার গুরুত্ব 
অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু টিভি পরিচালকগণ 
এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না, যেমন ঘামান না 


হয় । অনেকটা এ প্রবাদ বাক্যের মতো যে “ঘর 
কা মুরগি ডাল বরাবর" ৷ অথবা গ্রামে প্রচলিত 
কথার মতো :“বাড়ির গরু ঘাটার ঘাস খায় না*- 
দূরের ঘাসই তার পছন্দ । মাতৃভাষা নিয়ে এ 


টক-শো” বা “বিতর্ক অনুষ্ঠানের" বক্তা । তারা 
তাদের মত করেই বলেন, যেমন বলেন সং 


জাতীয় মনোভাব যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না, মেনে 


আমাদের জীবনে গণমাধ্যম, প্রচার মাধ্যমের 
গুরুত্ব যথেষ্ট । তরুণদের মধ্যে, তাদের 
জীবনাচারে এসবের প্রভাব অনেক | বিশেষ করে 
বিনোদনের এসব মাধ্যম তরুণদের খুবই প্রিয় । 
স্বভাবতই টিভি'র অনুষ্ঠানে অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার বা 
ভুল বানান লেখার গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। 


নিতে কষ্ট হয় বিশেষ করে যখন মাতৃভাষার জন্য 


অধিবেশনে সাংসদগণ | তাদের উচ্চারণ শুনলে 
মাথা ধরে যায় আমরা বাঙালি । বাংলা আমার 


লড়াইটা মিথ্যা নয়। কিন্তু ঘটনার বাস্তবতা বলে, 


কিন্তু টিভি পরিচালকগণ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় 
না, যেমন ঘামান না টক-শো” বা “বিতর্ক 


এটাই সত্য | হয়তো আমরা ভাবি, বাংলা তো 


মাতৃভাষা । রাষ্ট্রভাষা আমাদের বাংলা ।' বিষয় 


আমার মায়ের বুলি, ভাষা যত্ব করে, পরিশ্রম করে 


তিনটে নিয়ে আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর তরুণদের 
মধ্যে গর্ব ও অহংকারের প্রকাশ যথেষ্ট । অবশ্য 


শিখতে হবে কেন? আপৃসে আপ্‌ আয়ত্তে এসে 
যাবে । এমন ধারণা ভুল । মাতৃভাষাও যত্তে, শ্রমে, 


সঙ্গত কারণে । পাকিস্তানি আমলে অনেক লড়াই 
করে রাষ্ট্রভাষার অধিকার অর্জন, রীতিমত যুদ্ধ 
করে অনেক মৃত্যু, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে 
স্বাধীন ভাষিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা-এ সবই এখন 
ইতিহাস । এবং ভাষার প্রতি, জাতীয়তাবোধের 
প্রতি মমত্ের প্রকাশ । 


মমতায় শিখতে হয় । 


অনুষ্ঠানের, বক্তা । তারা তাদের মত করেই 
বলেন, যেমন বলেন সংসদ অধিবেশনে 
সাংসদগণ | তাদের উচ্চারণ শুনলে মাথা ধরে 
যায় । অবশ্যই এ অভিযোগ সবার বিরুদ্ধে করা 
চলে না। জনপ্রতিনিধিরা জনগণের ভাষায় কথা 


কথাটা অপ্রিয় সত্য যে, বাংলার তুলনায় আমরা 


বলবেন মাঠে ময়দানে, জনসভায়, জনগণের সঙ্গে 


ইংরেজিকে অনেক মান্য করি (অন্য বিদেশী 


কথাকতায়, সংসদে নয় । 


ভাষাকে তেমন করি না) । বাংলায় কথা বলতে 
গিয়ে বা বক্তৃতায়-ভাষণে-আলোচনায় ইংরেজির 


বছর কয় আগে টিভি'র এক সংবাদ পাঠককের 
কণ্ঠে "দারিদ্রতা শব্দটি বারকয়েক শুনে অবাক 


বিস্তর মিশেল এনে উদ্ভট মিশ্র ভাষার জন্ম 


তা সত্তেও মাতৃভাষার প্রাত্যহিক নানামাত্রিক 
ব্যবহারে, সাংস্কৃতিচর্চার নানা ক্ষেত্রে ভাষা বিষয়ক 


দিচ্ছি । টিভি অনুষ্ঠানে বা কোনো কোনো বেতার 


হয়েছিলাম | তেমনি শিক্ষিত অনেকের কথায় বা 
বক্তৃতায়, বিশেষত রাজনীতিকদের কণ্ঠে শোনা 


প্রচারে বিচিত্র মিশ্র বাংলার প্রচলন সত্যই 


গর্ব ও অহংকারের জায়গাটা আমরা পায়ে মাড়িয়ে 
চলি কেন? আমাদের ভাষিক সমাপনে এ গর্বের 


দুঃখজনক | টিভি চ্যানেলের টক-শো' বা বিতর্ক 
অনুষ্ঠানের দিকে তাকালে তা ভালো বোঝা যাবে । 


যায় “দারিদ্রতা* দৈন্যতা'র মতো শব্দাবলী । তরুণ 
শিক্ষার্থীরা হয়তো ভাববেএগুলোই নির্ভুল- কী 
শব্দ, কী বানান। কারণ এসব বক্তা তো 


প্রতিফলন ঘটে না কেন? স্বভাবতই প্রশ্ন: ভাষার 
নানামাত্রিক অশুদ্ধ ব্যবহার কি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা 
বা মমতার পরিচায়ক? 

ভাষার অশুদ্ধ ব্যবহার আমরা হরহামেশা দেখি 


“এবার একটা “ব্েক'-কেন? “বিরতি' কী দোষ 


উচ্চশিক্ষিত, নমস্য! 


করেছে । এসব ক্ষেত্রে দায় উপস্থাপদের চেয়ে 


আমরা ধরে নেই কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক নির্ভুল 


বক্তার অনেক অনেক । আমাদের শিক্ষিত 


লাই লেখেন। কিন্তু আপনি যদি কোনো 


সমাজের একাংশে এই যে উদ্ভট মিশ্রভাষার 


সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হন তাহলে আপনার 


কথাবার্তায় বা আলোচনায়, টিভি'র অনুষ্ঠান 


নির্বিচার বয়ান তা যে মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে 


অভিজ্ঞতা ভিন্ন কথা বলবে। অন্তত সাহিত্য 


উপস্থাপনায় (শেষোক্তটি কলকাতায় এন্তার) 
ংলা-ইংরেজির মিশ্রণে, শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহারে, 


গৌরবজনক নয় এবং তা যে আমাদের গভীর 


অঙ্গনে এমন লেখকও আছেন নবীব ও আধুনিক, 


ভাষা বোধেরও পরিচায়ক নয় এ সত্য আমরা 


বিস্তর বানান-ভুলের অনাচারে আমার ধারণা 
মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা এর অন্যতম প্রধান 


জানি। কিন্তু জেনেও বুঝতে চাই না। বরং 


যারা আপন খেলায় খুশী মতো লেখেন । কেউ 
কেউ শব্দ নির্বাচনে নৈরাজ্যবাদী, আর বানান- 


ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলায় যেন এক ধরনের 


সেক্ষেত্রে অভিধান অগ্রাহ্য করাই রীতি অথবা 


কারণ । অবশ্য এর জন্য শিক্ষণ ও শিক্ষাদানের 


আভিজাত্যবাধের প্রকাশ ঘটে । এর কারণে 


দায় অনেক, বিশেষত শব্দ ব্যবহার, উচ্চারণ ও 


অবশ্যই পৌনে দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের 


আধুনিকতা | তাই অভিধান মানার প্রয়োজন বোধ 
করেন না। এর মধ্যে নতুন সমস্যা প্রমিত বাংলা 


বানানে । শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান, 
শিক্ষাদানের গুণপনার দিকে তাকালে তাই মনে 
হয় ৷ তবে তা রাজধানীর তুলনায় ঢাকার বাইরে 


সামাজিক প্রভাব, যে-প্রভাব বিদেশী শাসনমুক্ত 


বানান নিয়ে বিতর্ক। আমি এক ভাষাবিদ 


স্বদেশে স্বশাসনেও দূর হয়নি ৷ ভাষিক জাতীয়তা 
বোধের সাংস্কৃতিক চর্চা সত্বেও এ দাস 


অনেক বেশি । কচি বয়সে কীচা মনে যা একবার 
দাগ কাটে তা সহজে মুছে যাবার নয় । 


অক্টোবর'১১ 


মনোভাবের অবসান ঘটেনি । বরং নানাভাবে এ 
ধরনের আচরণ যুক্তিবৃদ্ধ করার চেষ্টা চলে । 


অধ্যাপককে জানি যিনি অধিকাংশ কথিত প্রমিত 
বানান অগ্রাহ্য করে বেশ কিছু শব্দে দীর্ঘ ঈ 
ব্যবহারের পক্ষে ৷ অভিধানে একদা স্বীকৃত সেই 
দীর্ঘ ঈ'-র পক্ষে তার অনেক যুক্তি । আরেক 
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ভাষাবিজ্ঞানী প্রমিত বাংলার টানে এতটাই বিশ্বাসী 


বানান ভুল । অন্যদিকে সাহিত্যের ভাষায় প্রমিত- 


যে তিনি “ণ-ন” র তফাৎ ঘুচিয়ে দিতে চান এবং 
দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার মানতে একেবারে নারাজ, 
এমনকি ইংরেজি দীর্ঘ উচ্চারণও-যেমন গ্রীস 


সম্ভবত ছোটবেলাকার অভ্যাসে আঞ্চলিক বা 


অপ্রমিত নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ, যথেষ্ট বিতর্ক । 


স্থানিক প্রভাবে এ্যকার উকার এবং র-ড়' মত 


যেমন হুস্ব-স্বর বনাম দীর্ঘস্বরে তেমনি “ণ*-ন"- 


অনেক কিছুর এতই বিড়ম্বনা যে শুদ্ধ উচ্চারণ 


য়ের দ্বন্দে। এমনকি চন্দ্রবিন্দু লোপাট করার 


(01:99০9), লীগ (0,989) ইত্যাদিতে । 
আনন্দবাজার গোষ্ঠীর হাটাপথে আমাদের 


নৈরাজ্যে। কলকাতার আনন্দবাজার গোষ্ঠী 
একসময় মর্জিমতো বানান লেখা শুরু করে 


এখানেও অনেক পত্রপত্রিকায়, বিশেষত 
দৈনিকপত্রে চিন চীন), লিগ (লীগ), থিস (রস) 


তাদের পত্র-পত্রিকায় । দীর্ঘদিন পর দেখছি 


বড়ো কঠিন হয়ে দীড়ায় । 

উচ্চারন বিভ্রাটের তাড়ায় পথে বেরিয়ে দেখি 
“সেচ্ছায় রক্তদানের' লাইন 'শীববাড়ির আবাশীক' 
এলাকায় পাচমিসালী মুরকী পণ্য' মেলায় বেজায় 


আমাদের দৈনিক পত্রিকায়ও বানানের স্বৈরাচার-এ 


অনায়াস স্বীকৃত পেয়ে গেছে। এ বিষয়টি পরে 
বিবেচ্য । 


ভীড়-মলাটে লেখা “রাজরীঁ” নামের বইটার চেহারা 


ত্রাস্ব-দীর্ঘস্বর ব্যবধান ঘুচিয়ে এবং চন্দ্রবিন্দু 
বর্জনের মতো ঘটনায় । 


“করুন' । আবার আগেকার কথা, ষাটের দশকের 
একেবারে শেষ দিকে সাহিত্য পত্রিকাটায় এত 


কোনো কোনো শব্দের অশুদ্ধ ব্যবহার ঢাকা- 


কিন্তু যুক্তিহীন এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয় 


ভুল কেন প্রশ্ন করায় সাহিত্য কমীর (পরবর্তী 


কলকাতার সাহিত্যে (গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে) 
এতটা জলচল হয়ে গেছে যে যুক্তির সমর্থন 
সত্তেও প্রশ্ন তোলা বিপজ্জনক মনে হতে পারে । 


কোনোমতেই । চন্দ্রবিন্দু লোপাটের ঘটনার প্রসার 


কালে সাংবাদিক) তাৎক্ষনিক জবাব “এ রকম ভুল 


ঘটলে কাটা (কাটা) ও কাটার অর্থ বুঝতে 
শিক্ষার্থী হোচট খাবে । কষ্ট হবে পাক (পাক) ও 


এসম্বন্ধে দু-চারটে উদাহরন অপ্রাসঙ্গিক হবে না । 


তো থাকবেই । কিন্তু জীবন কি সীমাহীন ভুল 
সইতে পারে? 


পাক, কাচা কৌচা) ও কাচার ভেদ বের করতে । 


যেমন “ফলশ্রুতি* “প্রেক্ষিত' চিন্তা-চেতনা" “মন- 
মানসিকতা” ইত্যাদি । চিন্তা ও চেতনার মধ্যে 


এমন অনেক শব্দ বানান অনাচারের শিকার হয়ে 
সমস্যা তৈরি করবে । 


আবারও একটা ভুলের ঘটনা বলে আলোচনায় 
ইতি টানব | এবার আশির দশকের ঘটনা, সত্য 
ঘটনা ৷ একটি জনপ্রিয় বাংলা দৈনিকের সম্পাদক 


কোথায় অর্থগত মিল যে তাদের হাত ধরাধরি 
করে চলতে হবে? 
অন্যদিকে অভিধান-মতে “ফলশ্রুতি” শব্দটির অর্থ 


শব্দের ব্যবহার, বানান রীতি, বাক্য গঠন ইত্যাদি 


পত্রিকার প্রফরিডারকে বিরক্তির সুরে প্রশ্ন করেন, 


ক্ষেত্রে “ব্যাকরণ মানিনা'র মতো গোর়্াতুমি “নন 


“আপনার প্রচুর সংশোধনে এত বানান ভুল থাকে 


সেল রাইমে' চলতে পারে সৃজনধর্মী বা মননধর্মী 


শ্রুতির ফল অর্থাৎ 'পুণ্যকাহিনী শ্রবণে যে ফল 


রচনায় একেবারেই অগ্রহণযোগ্য । কোনো কোনো 


কেন? অভিধান দেখে নিতে পারেন না। 
প্রফরিডারের নির্বিকার জবাব, “ডাইট হয় না যে 


পাওয়া যায় তাই ফলশ্রুতি, £অতএব ফলশ্রুতি 


অভিধানে অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত' এমন যুক্তি হালে 


স্যার, অভিধান দেখতে যাবো কেন? অর্থাৎ 


হচ্ছে পুণ্য অর্জন । অথচ ফল তা ফলাফল অর্থে 
ফলশ্রুতি'র ব্যবহার নামীদামীদেরও কলমে, 
শব্দের মূল অর্থ বিবেচনা না করে । আর এ এন্তার 


পানি পাওয়ার কথা নয় । কখনো প্রমিত বাংলার 


লেখায় ভুল, প্রফরিডারের জানায় ভুল এবং সেটা 


কখনো আধুনিকতার দোহাই দিয়ে ভাষার 


এমনই যে ভুল বানানটাই তার চোখে নির্ভুল । এ 


মর্জিমাফিক ব্যবহার নতুন করে ভাষা বিতর্কের 


ব্যবহারের কারণেই কি আমাদের দেশী অভিধানে 
নিয়েছে? 


জন্ম দেবে যার সমাধান কখনো মিলবে না। 


রোগের ওষুধ নির্ধারণ কঠিন । 
শিক্ষার গলদ, শেখার গলদ, মানসিকতায় গলদ 


কথাটা সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভেবে দেখতে বলি । তবু 
এসব নিয়ে তর্কবিতর্ক চলতে পারে কিন্তু 


সব কিছু মিলে শুদ্ধতার প্রতি চরম অনীহা । 
গৌজামিলে সব কিছু সেরে নেওয়ার প্রবণতা | 


টিভি উপস্থাপকের মোলায়েম কণ্ঠে সর্বদা 


বিজ্ঞাপনে, ব্যানারে, হোডিং-এ, রাস্তার দু'ধারে 


তাই দশকের পর দশক শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির 


উচ্চারিত (এমন কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 


বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে 


উপস্থাপকের কণ্ঠেও) সুপ্রিয় দর্শক-শ্রোতা? 


সঙ্গে সঙ্গে ভাষার প্রতি অমনোযোগ ও মমত্বের 


বিচিত্র বানান ভুলের যে প্রদর্শনী তা শুধু চোখের 


শব্দগুলোর সঙ্গে আমরা ভালোভাবেই পরিচিত | 
কিন্তু “সুপ্রিয় শব্দটি যে অশুদ্ধ এবং প্রচলিত বলে 
অভিধানে অন্তর্ভুক্ত এমন তথ্য অভিধানের ভাষ্যে 
জানা গেলেও এ নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই । 


পীড়াই নয় ভাষার প্রতি চরম অবহেলার প্রকাশও 


অভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রমাণ মেলে 
রাস্তার হোর্ডিং ও বিজ্ঞাপনে, ভিন্নভাবে দর্শন মেলে 


ঘটায় ৷ ঢাকার পথে-ঘাটে মনোযোগ দিয়ে ডানে- 
বায়ে তাকালে অজস উদাহরণ মিলবে । 
উদাহরণ স্বরূপ আমার দেখা কয়েকটা শব্দ উদ্ধার 


গণমাধ্যমে ৷ এর কারণ খুঁজে পেতে হবে, শুদ্ধির 
পথও পেতে হবে । কেন জানি মনে হয় সংক্ষিপ্ত 
সময়ে স্বদেশ অর্জন কি আমাদের মানসিকতায় 


একই ভাবে পরিপ্রেক্ষিত অর্থে “প্রেক্ষিত' শব্দটি 
হর হামেশা ব্যবহার করা হয় । এক্ষেত্রে মননশীল 


করা হলো-স্বরণী, স্মরণী, (সরনি অর্থে), বিথিকা, 
শুভাসিনি, পন্য, শ্রদ্ধাঞ্জলী, নিরব, সঙল্গমুল্যে 


প্রভাব রেখেছে যে আমরা গোজামিলেই সব কিছুর 
সমাপ্তি টানতে চাই। নিখৃঁত-নির্ভুলের প্রতি 


সাহিত্যিক সাংবাদিক এক কাতারে ৷ দৈনিক 


ইত্যাদি । দিনের পর দিন পথ চলতে এ ধরনের 


পত্রের খবরে, কলমে, প্রতিবেদনে বা সাহিত্যের 


বানান দেখে দেখে কেউ কেড হয়তো 


বিভিনন ধরনের লেখায় বিশেষ করে প্রবন্ধে 
প্রেক্ষিত" শব্দটির ব্যাপক ভুল ব্যবহার দেখা 
যায় । অথচ অভিধানিক অর্থে “প্রেক্ষণ' বলতে 
দর্শন, পর্যবেক্ষণ' বোঝায় । সেই প্রেক্ষণ থেকে 
“প্রেক্ষিত' শব্দের অর্থ হচ্ছে “দর্শন বা প্রেক্ষণ করা 


এগুলোকেই সঠিক বানান বলে মেনে নেবেন, 
বিশেষ করে তরুণ শিক্ষার্থী যারা বানান নিয়ে 
বিভ্রান্তিতে ভোগেন কিংবা অভিধান দেখতে 
যাদের গায়ে জ্বর আসে | এমন কিছু ভেবে ভুলের 
মহড়া দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় ভুলগুলো শুধরে 


হয়েছে এমন । তা সত্তেও শব্দটি বহুব্যবহৃত বা 
প্রচলিত বলেই বোধ হয় 'প্রেক্ষিত'-এর অর্থ 
আমাদের অভিধানে লেখা হয়েছে “পটভূমিকা* 
(পরিপ্রেক্ষিত) । আমাদের প্রশ্ন: প্রেক্ষিত-এর 
অশুদ্ধ ব্যবহারের বদলে পরিপ্রেক্ষিত লিখতে 
অসুবিধা কোথায়? মাত্র তো দু'্ট অক্ষর কম 


দেই । 

অনেক দিন আগেকার কথা । আমার এক 
অধ্যাপক (বাংলা সাহিত্যের) বন্ধু পন্ডিত 
শহীদুল্লাহ সাহেবের বাসায় গিয়ে ছিলেন কী এক 
কাজে । গল্প করতে করতে প্রসঙ্গ ক্রমে তার 
শিক্ষক তাকে বলেছিলেন: মাহিউদ্দিন, আর যাই 


বেশী । ভুলের দিকে আমাদের এত বৌঁক কেন, 


কর বানান আর উচ্চারনটা ঠিক রেখো ।” জানিনা 


বোঝা কঠিন । অশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার যত না তার 


বানান বিভ্রাট নিয়ে শহীদুল্লাহ সাহেব ব্বিত হয়ে 


চেয়ে অনেক বেশী আমাদের ভাষার ব্যবহারে 
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পড়েছিলেন কি না। আর আমাদের উচ্চারণে 


আকর্ষণ নেই । কিন্তু তাই বা কেন হবে? 
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নারী অধিকার ও কিছু প্রসঙ্গ কথা 


প্রিন্গিপাল আশফা খানম 


বর্তমান নারী অধিকার নিয়ে যে গুঞ্জন শোনা 
যাচ্ছে তা নারীকে প্রকৃতই নারী অধিকার দিবে 


ততদিন পুরুষরা নারীদের শুধু ব্যবহারই করে 


হয়েছে। যেমন- খতুকালীন সময়ে নামাজের 


যাবে আর কাগজে কলমে নারী অধিকার বা নারী 


কি? কথিত নারীবাদীরা নারীদের সমঅধিকার 


স্বাধীনতার যুগের কথা লেখা থাকবে, আসুন 


প্রতিষ্ঠার কথা বলেন কিন্তু তারা কি নারীদের যে 


নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় অধিকারগুলো সম্পর্কে 


অধিকার আল-কুরআনে দেয়া হয়েছে তা নিশ্চিত 
করতে পেরেছেন? কিছু অপাঙ্ক্তেয় কথা বলে 


মানবতার ধর্ম ইসলামের আলোকে আমরা জেনে 
নিই এবং আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট 


তারা শুধু তর্কযুদ্ধে লিপ্ত কিন্তু নারীর অধিকার 
প্রতিষ্ঠায় প্রকৃতপক্ষে কিছুই করছেন না। 


হই । ইসলাম নারীকে সমঅধিকার দিয়েছে । যা 
না বুঝার কারণে ইসলামের নারী অধিকার নিয়ে 


আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে যখন জীবন্ত মেয়ে 


অহেতুক বিতর্কের সুত্রপাত করা হয় ইসলামের 


শিশুকে কবর দেয়া হত, পিতারমৃত্যুর পর জননী 
তার পুত্র সন্তানদের উত্তরাধিকারী হতো, যখন 


নারীর অধিকার বিষয়টিকে ছয়টি বুনিয়াদি পর্যায়ে 
ভাগ করা যায় ১। আত্মিক ও অধ্যাত্মিক 


নারী শুধু একটি মানুষ নয় বরং পণ্যসামগ্রীর মতো 
ব্যবহৃত হতো, সেই নারীকে সে সময় থেকে 


অধিকার, ২। অর্থনৈতিক অধিকার, ৩ । সামাজিক 
অধিকার, ৪ | শিক্ষার অধিকার, ৫ । আইনগত 


উত্তরণ ঘটিয়েছেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানব হযরত মুহাম্মদ সো.) এবং তিনিই নারীকে 
সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন মহান ত্রষ্টা আল্লাহর 
পবিত্র কুরআনের প্রতিটি নির্দেশ বাস্তবায়নের 
মাধ্যমে । যারা নারী স্বাধীনতার কথা বলেন, তারা 
কি একবার আইয়ামে জাহিলিয়াতের চিত্র স্মরণ 
করে দেখেছেন? নারী স্বাধীনতার নামে আজকে 
আমরা পুরুষদের আপাদমস্তক ঢেকে নারীদের 
প্রকাশিত করে পণ্য সামগ্রীর মডেল কন্যায় 
পরিণত করছি, নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রতিছন্দিতা 
সৃষ্টি করে সংসার কাঠামো ধ্বংস করছি, 
বিনোদনের জন্য নারীরাই মুখ্য পণ্য হিসেবে 
ব্যবহৃত হচ্ছে। নারীর মানসম্মান কথিত 
নারীবাদীরা এভাবেই ভুলুগ্ঠিত করছেন পুরুষদের 
মনোরঞ্জনের জন্য । একি আইয়্যামে জাহিলিয়াত 
যুগের অন্যরূপ নয়? নারীর কল্যাণে আর অধিকার 
প্রতিষ্ঠায় যতদিন নারীরা এগিয়ে আসবে না 
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অধিকার ও ৬ | রাজনৈতিক অধিকার । 


১. আত্মিক ও অধ্যাত্সিক অধিকার 

সুরা নহলে আল্লাহ সুবহানাতালা বলেছেন, 
“(ঈমানের দাবি পুরণে) ভালো ভালো কাজ যেই 
করবে সে পুরুষ হোক অথবা নারী, শর্ত শুধু 
পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হতে হবে । তাকে 
আমি পৃথিবীতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন 
করার এবং পরজীবনে তাদেরকে তাদের উত্তম 
থেকে উত্তমতম কর্মের ফলাফল অনুযায়ী পুরস্কার 
প্রদান করবো 1” [সুরা আন-নহল : ৯৭] 

উপরোক্ত আয়াত থেকে এ সত্য উদঘাটিত হয় 
যে, ইসলাম পুরুষ ও নারীর মধ্যে নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক দায়িত্বসমৃহের দিক দিয়ে কোন 
পার্থক্য করে না। নামাজ পড়া, যাকাত দেয়া, 
রোযা রাখা ইত্যাদি যেমন পুরুষের ওপর ফরয 
একইভাবে তা নারীদের ওপরও ফরয বরং 
নারীদের বিশেষ কারণে কিছু শৈথিল্য প্রদান করা 


শিথিলতা, রোযা বিকল্প দিনে পালন করা 
ইত্য দ | 


২. অর্থনৈতিক অধিকার 

ইসলাম আজ থেকে পনেরশত বছর পূর্বে নারীকে 
আলাদা করে তার অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ 
চিহ্িত করে দিয়েছে। ইসলামে একজন সুস্থ 
বুদ্ধিমতি সাবালিকা একজন পুরুষের মতই 
সম্পদ বেচাকেনায় অধিকার সংরক্ষণ করে। 
কুরআন ও হাদীসের কোথাও নারীর বৈধ পেশা 
গ্রহণ করার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করা 
হয়নি । যা আছে তা হলো স্পষ্ট, বোধগম্য এবং 
সম্পূর্ণ সঙ্গত, বিবেকবুদ্ধির রায় অনুযায়ী দুটি শর্ত 
: আল্লাহর অনুমোদিত পন্থায় এবং শরীয়তের 
নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে এবং নারীর 
শালীনতা রক্ষাকারী পর্দা রক্ষা করে । সুদ, মদ, 
জুয়া সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবসা পুরুষের মতো 
নারীদের জন্যও হারাম । নারীর উপার্জন সম্পর্কে 
পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “নারীর যা অর্জন তা 
তার নিজের' । এক্ষেত্রে সে তার উপার্জন বা 
সম্পদ তার পরিবারের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য 
নয় । তবে একথাও বলা হয়েছে, “যে পরিবারের 
জন্য ব্যয় করা সর্বোত্তম সদকা' | ইসলাম নারীকে 
সর্বাধিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় রেখেছে । 
ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকারগুলো 
পর্যালোচনা করলে তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা 
যায় । যেমন- ক) ইসলাম নারীকে পরিবারের 
ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পণ করেনি । খ) 
বিবাহের সময় আল্লাহ নির্ধারিত অধিকার হিসেবে 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


ম।হা।জী।ব।ন 
মোটামুটি একটা নগদ অর্থ উপহার হিসেবে 


থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত 


“মোহরানা' সে স্বামী থেকে পায় । গ) আবার 
তালাক বা বিচ্ছিনন হবার জন্য অন্তর্বর্তী যে সময় 
ইদ্দত পালনকালে যাবতীয় ব্যয় স্বামীকে বহন 
করতে হয়। ঘ) সন্তান থাকলে তার ব্যয়ও 
পিতাকেই বহন করতে হয় । ও) স্ত্রী যত সম্পদের 
মালিক হোক না কেন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের 
দায়িত্ব স্বামীর ৷ এমনকি স্ত্রী চাইলে স্বামীর নিকট 

তার নিজ সন্তানের ভরণপোষণের জন্যও 
পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে । উত্তরাধিকারী 
হিসেবে সম্পত্তিতে নারী অধিকারগুলো নিম্নরূপ : 


সম্পত্তিতে কন্যা ও মাতা হিসেবে নারীর 
অধিকার 
আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছে 
এক পুত্রের অংশ দু'কন্যার অংশের সমান, কিন্তু 
কন্যা দু'এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির দু'তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা 
থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ । তার সন্তান থাকলে 
তার পিতামাতা প্রতেখ্যকের জন্য পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির এক যষ্ঠাংশ | সে নিঃসন্তান হলে এবং 
পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার এক 
তৃতীয়াংশ, তার ভাইবোন থাকলে মাতার জন্য 
এক ষষ্ঠাংশ, এ সবই সে যা ওসিয়ত করে তা 
দেয়ার এবং খণ পরিশোধের পর । তোমাদের 
পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের 
নিকটতর তা তোমরা জাননা । এটা আল্লাহর 
বিধান, আন্মাহ সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানময় | [সুরা আন-নিসা : 
১১] 
ইসলামে কন্যার অংশের গুরুত্ব 
কুরআনেপাক কন্যাদের অংশ দেয়ার প্রতি এতটুকু 
গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, কন্যাদের অংশকে 
আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্রদের 
ংশব্যক্ত করেছে । 
দু'কন্যার অংশ ও পুত্রের অংশের সমপরিমাণ 
বলার পরিবর্তে এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার 
₹শের সমপরিমাণ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
অনেকেই বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনরা 
অনিচ্ছা সত্তেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে 
দেয় যে, পাওয়া ধখন যাবেই না, তখন ভাইদের 
সাথে মন কষাকষির দরকার কি? এরূপ ক্ষমা 


মালিকের অনুমতিক্রমে এবং সচ্চরিত্রা, 


সম্পত্তির এক অষ্ঠমাংশ, তোমরা যা ওসীয়ত 


ব্যাভিচারিনী নয় ও উপপতি গ্রহণকারীনিও নয়, 


করবে তা দেয়ার পর এবং খণ পরিশোদের পর 


তাদের মোহর ন্যায়সঙ্গতভাবে দিবে | বিবাহিত 


যদি পিতামাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা 
নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তার এক বৈপিতৃয় ভাই 
(এক মাতার গর্ভে ভিন্ন পিতার ওরসজাত) অথবা 
ভগ্নী তবে প্রত্যেকের জন্য এক যষ্ঠাংশ, তারা এর 
অধিক হলে সকলে সব অংশীদার পাবে এক 
তৃতীয়াংশ, এটা যা ওসীয়ত করা হয় তা দেয়ার 
এবং খণ পরিশোধের পরও যদি কারো জন্য 
ক্ষতিকর না হয় এটা আল্লাহর নির্দেশ । আল্লাহ 
সর্বজ্ঞ ও সহনশীলেসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা । 
কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে 
আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার 
পাদদেশে নদী প্রবাহিত । সেখানে তারা স্থায়ী 
হবে এবং এটা মহাসাফল্য । আর কেউ আল্লাহ ও 
তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত 
সীমা লঙ্ঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করবেন, সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য 
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে । [সূরা আন-নিসা : ১২-১৪] 
স্ত্রীকে তার অংশ দেবে 
পিতামাতা ও আত্রীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির 
জন্য আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের 
সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের 
ংশ দেবে । আল্লাহ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা | [সূরা আন- 
নিসা : ৩৩] 
ইসলামে স্ত্রীর মোহরানার অধিকার অলঙজ্ঘনীয় । 
কোন ছলচাতুরির মাধ্যমে স্ত্রীকে এ অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করা যাবে না । আর তোমরা স্ত্রীদের 
তাদের মোহর দিয়ে দিবে খুশিমনে | তারা যদি 
খুশি হয়ে তা হতে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা 
তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর | [সূরা আন-নিসা : ৪] 
পূর্বের মতো স্ত্রীদের মোহরানার ব্যাপারে বর্তমান 
সমাজেও অনেক ধরনের অবিচার ও জুলুমের পন্থা 
প্রচলিত আছে। স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর তার হাতে 
পৌঁছানো হয় না। বহুক্ষেত্রে মেয়ের 
অভিভাবকগণই তা আদায় করে এবং আত্মসাত 
করে । এ প্রথা উচ্ছেদ করার জন্যই কুরআন 
নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীর মোহর তাকেই পরিশোধ 


শরীয়তের আইনে ক্ষমাই নয়, ভাইদের জিম্মায় 
তাদের হব পাওনাই থেকে যায় । যারা এভাবেই 


কর, অন্যকে নয় | অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মোহর আদায় হলে তা যার 


ওয়ারিশী স্বত্ব আত্মসাতৎ করে, তারা কঠোর 


প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ কর । তার অনুমতি ছাড়া 


গুনাহগার, তাদের মধ্যে কেড কেড নাবালেগা 
কন্যাও থাকে | তাদেরকে অংশ না দেয়া দ্বিগুণ 
গ্তনাহ | [তাফসীরে মা আরিফুল কুরআন, পৃ. ২৩৬] 
সম্পত্তিতে স্ত্রী হিসাবে নারীর অধিকার 
তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ । 


অন্য কেড যেন তা খরচ না করে। 
ন্যায়সঙ্গতভাবে মোহর প্রদান করে বিয়ে করার 
নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম | মোহর নির্ধারণের পর 
মোহর অর্পণ করবে | মোহর নির্ধারণের পর কোন 
বিষয় পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের কোন 


তোমাদের জন্য, যদি তোমাদের কোন সন্তান না 
থাকে এবং সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের 


দোষ নেই । আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় । তোমাদের 
মধ্যে কারও স্বাধীন ঈমানদার নারী বিয়ের সামর্থ্য 


পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ওসিয়ত পালন 


না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত 


এবং খণ পরিশোধের পর তোমাদের সন্তান না 


ঈমানদার নারী বিবাহ করবে, আল্লাহ তোমাদের 


থাকলে তোমাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত 


ঈমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত । তোমরা একে অপরের 


সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ আর তোমাদের সন্তান 
অক্টোবর'১১ 


সমান, সুতরাং তাদিগকে বিবাহ করবে তাদের 


হওয়ার পর যদি তারা ব্যাভিচার করে তাবে 
তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক । তোমাদের 
মধ্যে যারা ব্যাভিচারকে ভয় করে এটা তাদের 
জন্য, ধৈঘ্ট ধারণ করা তোমাদের জন্য 
কল্যাণকর | আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু । 


মৃত্যু আসন্ন হলে স্ত্রীকে এক বছরের ভরণ 
পোষণের ব্যবস্থা করবে 

তোমাদের মধ্যে সপত্িক অবস্থায় যাদের মৃত্যু 
আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদিগকে গৃহ হতে 
বহিষ্কার না করে তাদের এক বছরের ভরণ 
পোষণের ওসীয়ত করে । কিন্তু যদি তারা বের 
হয়ে যায়, তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা 
করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই, আল্লাহ 
পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় | [সুরা আল-বাকরা : ২৪০] 

স্ত্রী পরিত্যাগ করতে চাইলে সম্পদ প্রতিগ্রহণ 
করোনা 
তোমাদের যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা 
স্থির কর এবং তাদের একজনকে আগাম অর্থ 
দিয়ে থাক, তবুও এটা এতে কিছুই ফিরিয়ে 
নিওনা । তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য 
পাপাচার দ্বারা তা গ্রহণ করবে? কিরূপে তোমরা 
এটা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের 
সাথে সংগত হয়েছো এবং তারা তোমাদের নিকট 
হতে দৃঢু প্রতিশ্র্ঘতি নিয়ছে | [সূরা আন-নিসা :২০-২১] 
মোহরানার গুরুত্ব 

যদি স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা না থাকে তবে 
অন্যান্য খণের মতই প্রথমে মোট ত্যাজ্য সম্পত্তি 
থেকে মোহরানা পরিশোধ করার পর ওয়ারিশদের 
মধ্যে বন্টন করা হবে | মোহরানা দেয়ার পর স্ত্রী 
ওয়ারিশী স্বত্বে অংশীদার হবার দরুন এ অং্‌ 
নেবে । মোহরানা পরিশোধ করার পর যদি মৃত 
স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য 
খণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি মোহরানা বাবত স্ত্রীকে 
সমর্পন করা হবে এবং ওয়ারিশ অংশ পাবে না। 
ভগ্নি হিসাবে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার 

লোকে তাদের নিকট ব্যবস্থা জানতে চায় । বল, 
পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সমন্ধে 
তোমাদেরকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন, কোন 
পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং 
তার এক ভগ্নি থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় 
তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর 
দু'ভগ্নী থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির দু'তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাইবোন 
উভয়ই থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দু'নারীর 
সমান । তোমরা পথভ্রষ্ট হবে আশংকায় আল্লাহ 
তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ 
সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত । [সূরা আন-নিসা : ১৭৬] 
সম্পত্তিতে কন্যা, মাতা ও স্ত্রীর অংশ সম্পর্কে 


ইসলাম 
| আত্তান্তহীদ ৩০ 


ম।হা।জী।ব।ন 


হযরত ইবনে আববাস (রা.) হবে বর্ণিত, 


বললেন, আল্লাহর কালামে তোমার জন্য নির্ধারিত 


(সেকালে) সম্পদ সন্তানের জন্য ছিল আর 


কোন অংশ নেই । আর সুন্নাতে রাসূলেও এ 


পিতামাতার জন্য ছিল ওসীয়ত । তারপর 


সম্পর্কে আমি কিছু পাইনি । এখন যাও এ 


দিয়ে যাচ্ছি একইভাবে তাদেরকেও আমরা তা 
দেব | [সূরা আল-আন'আম : ১৫১] 
হাদীসে আছে, “যে ব্যক্তি তার দুটি কন্যাকে 


আল্লাহতায়ালা তার পছন্দ অনুযায়ী এর পরিবর্তন 
করলেন । ছেলের অংশ মেয়ের ২ (দুই) গুণ, 
পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক ষ্ঠাংশ, স্ত্রীর 


ব্যাপারে পরামর্শ করে দেখি । তিনি সাহাবাদের 
নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন । তখন হযরত 
মুগীরা ইবনে শোবা (রা.) বললেন, একবার এক 


জন্য যদি সন্তান থাকে) এক অষ্টমাংশ না থাকলে 


বৃদ্ধা নবী করীম (সা.)-এর নিকট এ ব্যাপারে 


এক চতুর্থাংশ স্বামীর জন্য সন্তান না থাকলে 


অর্ধাংশ । আর থাকলে এক চতুর্থাংশ | [সহীহ আল- 
বুখারী শরীফ : ২৫৫১] 


নারী যা অর্জন করে তাতে নারীর অধিকার : 
যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কারও কারও ওপর 


এসেছিলেন, তখন তিনি তাকে এক যষ্ঠাংশ অং 
দেবার হুকুম দিয়েছিলেন । আবু বকর (রা.) 
তাকে জিজ্ঞস করলেন, যখন তোমার সাথে (এ 
ঘটনার সাক্ষী স্বরূপ) আরো কেউ ছিলো কি? 
একথা শুনে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম আনসারী 


শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা করো 


দাঁড়িয়ে হযরত মুগীরার অনুরূপ সাক্ষী দিলেন । 


না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অং 
এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ । 
সর্বজ্ঞ । [সূরা আন-নিসা : ৩২] 
একটি মাত্র মেয়ে ওয়ারিশের জন্য ও পূর্ণ 
সম্পদ রাখতে হবে 
হযরত সাদ ইসবে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, বিদায় হজ্বের বছর আমি মাল্পরক 
রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্ুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ি । 
হযরত রাসুল পাক সো.) আমাকে দেখতে 
আসেন । তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল 
(সা.) আমার রোগ কি পর্যায়ে পৌঁছেছে তা 
আপনি দেখতে পাচ্ছেন? আমি একজন বিত্তবান 
লোক । আমার একটি মাত্র মেয়ে ব্যতীত অন্য 
কোন ওয়ারিশ নেই । আমি আমার সম্পদের 
দু'তৃতীংয়াশ, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দেবো? 
তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি 
অর্ধাংশ? তিনি বললেন না । আমি বললাম, তবে 
তি এক তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ 
করতে পার। এক তৃতীয়াংশই অনেক বেশি । 
মানুষের কাছে হাত পেতে ফিরতে হবে, তোমার 
ওয়ারিশদের এরূপ ফকির অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার 
পরিবর্তে তাদেরকে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া 
উত্তম | আর যা তুমি খরচ করবে তা-ই তোমার 
জন্য সাদকা হবে । এমনকি যে লোকমা টি তুমি 
তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দেবে, তাও | [সহীহ আল- 
বুখারী শরীফ : ৩৬৩৯ (৪৮৫০)] 
তিনটি কারণে স্ত্রী লোক মীরাস পেতে পারে 
আবু ছাফা রো.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন ৩টি কারণে ও স্ত্রী লোক মীরাস পেতে 
পারে । যথা 
১. নিজের আযাদকৃত গোলামের মীরাস । 
২. লাওয়ারিশ কোন বাচ্চাকে যদি সে লালন 
পালন করে তবে তার মীরাস এবং 
৩. সে সন্তানের ওয়ারিশ, যাকে গর্ভে ধারণ 
করে স্বামীর সাথে লিয়ান করে পৃথক হয়ে 
গেছে। 
দাদী এবং নানীর অংশ 
মুয়ান্তার বর্ণিত আছে, এক দাসী হযরত আবু 
বকর (রা.) নিকট এসে তার ওয়ারিশী অংশ নিয়ে 
দেয়ার জন্য আবেদন করলো । আবু বকর (রা.) 


অক্টোবর”১১ 


তখন হযরত আবু বকর (রা.) সেই দাসীর জন্য 
এক যষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছিলেন । 

হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে আরেক দাসী 
এসে মিরাসের আবেদন জানালে তিনি বললেন, 
আল্লাহর কিতাবে এবং রাসুলের সুন্নাতে তোমার 
জন্য কোন অংশ নির্ধারিত নেই | তবে ফারায়েজে 
তোমার জন্য এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে । 
আব্দুর রাজ্জাক তার মুসানাকে বলেন, আমার 
নিকট হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যে রাসুলুল্লাহ 
(সা.) তিন দাসীকে এক ঝষ্টাংশ অংশ দিয়েছেন। 
আমি ইব্রাহিমকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কে কে 


আদর যত্বের সাথে লালন-পালন করে কেয়ামতের 
দিন সে এইভাবে আমার সাথে থাকবে, রাসুল 
(সা.) নিজের দু'টি আঙ্গুলকে একত্রিত করে 
দেখালেন । আর এইভাবে ইসলাম কন্যা হিসেবে 
সমাজে নারীর অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। 

স্ত্রীদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 
“তোমরা একজন আরেকজনের পোশাকম্বরূপ' 
এবং “তোমরা তাদের সাথে সন্ভাব রক্ষা করে 
জীবন-যাপন করো । যদি তাদেরকে তোমাদের 
পছন্দ না হয় তাহলে হতে পারে যে, একটি 
জিনিস তোমাদের পছন্দ নয় অথচ আল্লাহর তার 
মধ্যেই অনেক কল্যাণ রেখে দিয়েছেন ।” [সুরা আন- 
নিসা : ১৯] 

অতএব দেখা যায় ইসলামে স্ত্রীর অবস্থান দাসীর 
নয় বরং স্ত্রীরা সম্পূর্ণ স্বামীর সমপর্যায়ের মর্যাদা 
পেয়ে থাকে । ইসলামে আল্লাহ সুবাহানাতালা তাঁর 
এবাদতের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও 
সম্মানজনক আচরণের তাগিদ করা হয়েছে এবং 
“মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত" এই 
হাদীস দ্বারা মা, সর্বোপরি নারীকে সর্বোচ্চ 
মর্যাদার স্থান দিয়েছেন। আজকের পরিচিত 
পরিভাষায় সোনা রূপা, ব্রোঞ্জ তিনটি মেডেলই 


ছিলো? বলা হলো, একজন তার পিতার নানী, 


মায়ের জন্য আর বাবার জন্য সান্ত্বনা পুরক্ষার ৷ 


একজন তার পিতার দাদী এবং অপর দু'জন স্বয়ং 
তার নানী । 

ইসলামী উত্তরাধীকারী আইন বৈষম্যহীন 
ইনসাফভিত্তিক একটি জীবনব্যবস্থা ৷ পুত্র দ্বিগুণ 
সম্পত্তি পায় ঠিকই তবে সব কিছু মিলিয়ে হিসেব 
করলে দেখা যায় কন্যার সম্পত্তির পরিমাণ পুত্রের 
চেয়ে কম নয়। ইসলাম পুত্র সন্তানের ওপর 
সংসারের সমাগ্িক দায় দায়িত্ব অর্পণ করেছে, 
কন্যাকে নয় । পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সকল 
দায়-দায়িত্ব আসে পুত্র সন্তানের ওপর | হিসেবে 
পুত্রকে স্ত্রী কন্যার ভরণ পোষণের দায় দায়িত্ 
ভাই হিসেবে নাবালিকা বোনের বিয়ে শাদী, ভরণ 
পোষণের দায়-দায়িত্ব, পিতা হিসেবে কন্যার 
দায়-দায়িত্ব, সন্তান হিসেবে মা-বাবার দায়- 
দায়িত্ব পুত্রকেই গ্রহণ করতে হয়। মেয়েদের 
ওপর স্বামীকে মোহরানা প্রদান কিংবা সন্তান 
স্বামী, মা-বাবা কারো ভরণ-পোষণের দায়িত্ব 
দেয়া হয়নি । 


৩. ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকারসমূহ 
একজন নারী কন্যা, স্ত্রী, মা বোন হিসেবে সমাজে 
আবির্ভূত হন। আল্লাহ তা আলা এরশাদ 
করেছেন- €হে নবী) তাদেরকে বলেন এসো আমি 
তোমাদের পড়ে শোনাই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা 
প্রতিপালক তোমাদের ওপরে কি কি হারাম করে 
দিয়েছেন, এই যে, তাঁর সাথে অন্য কেউ বা 


তেমনি বোন হিসেবে ও ইসলাম নারীকে যথার্থ 
মর্যাদা দিয়েছে । কুরআন মজিদে বলা হয়েছে 


“মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারী এরা সকলে একে 
অপরের সহযোগী বন্ধু" । 


৪. ইসলামে নারীর শিক্ষার অধিকার 
সর্বপ্রথম নাধিলকৃত কুরআনের সুরা আলাকের 
প্রথম পাঁচখানি আয়াতের শুরুতেই পড়ার কথা 
বলা হয়েছে এবং জ্ঞানার্জন নারী-পুরুষ উভয়ের 
জন্য ফরজ করা হয়েছে। সে সময় অনেক 
মুসলমান নারীর সন্ধান মিলে যারা ছিলেন নিজ 
নিজ জ্ঞান গরিমায়, মহিমান্বিত ও উজ্ভ্বল দৃষ্টান্ত । 
হযরত আয়শা (রা.) থেকে প্রায় ২২১৯টি হাদীস 

ংগৃহীত হয়। উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রা.) 
ইলমে ফিকাহ ও ইসলামী আইনশান্ত্রে দক্ষ 
ছিলেন । তার সম্পর্কে ইমাম শাফি (র.) বলেন, 
তিনি তার সময়ে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন । 
উম্মুল মুমিনীন উম্মে ছালমা (রা.) ও অনন্য 
উদাহরণ । ৩২ জন আলেম তার কাছ থেকে 
শিক্ষালাভ করেন । উম্মুল দারদা (রো.) দর্শনশাস্ত্রে 
অত্যন্ত উচ্চমানের অধিকারী ছিলেন । 


৫. আইনগত অধিকার 

ইসলামী আইন অনুযায়ী পুরুষ ও নারী এক সমান 
এবং জান-মালের নিরাপত্তা সমানভাবে দিয়ে 
থাকে । সুরা বাকারায় বলা হয়ওহে বিশ্বাসী 
সমাজ তোমাদের জন্য মামলাগুলোকে কেসাসের 


কিছুকে অংশীদার করবে না এবং পিতা-মাতার 


বিধান লিখে দেয়া হলো । কোন মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি 


সাথে সুন্দর আচরণ করবে । আর তোমরা 
তোমাদের সন্তানদের দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করবে 


হত্যা করে থাকলে তাকে হত্যা করেই প্রতিশোধ 
গ্রহণ করতে হবে | তবে হ্যাঁ নমনীয়তা দেখাতে 


না। আমরা তোমাদেরকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ 


চাইলে রক্তমূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং 


_) আত্তার্তহীদ ৩১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


হত্যকারীর কর্তব্য তা ভালোভাবে আদায় করে 
দেয়া ৷ এটি তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া বিকল্প 
শিথিলতা এবং নিতান্ত দয়া ইসলামী বিধি-বিধানে 
হত্যা চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি অপরাধের শাস্তি নারী- 
পুরুষ উভয়ের জন্য একই । কিন্তু আমাদের 
সমাজে একই অপরাধে অপরাধী নারীর ক্ষেত্রে 
বিচার করা হয় অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে শৈথিল্য 
প্রদর্শন করা হয় । 

একইভাবে আইন রচনার ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীর 
অংশগ্রহণকে স্বাগত জানায় । একদা হযরত উমর 
(রা.) মোহরানার পরিমাণ নির্ধারণ নিয়ে পরামর্শ 
করছিলেন । কারণ বিবাহ করাটা মোহরানার 
অধিক ডিমান্ডে যুবকদের জন্য দুরুহ হয়ে 
পড়েছিল । তখন এক মুসলিম বৃদ্ধা সুরা নিসার 
আয়াত পাঠ করেন্ডআর যদি তোমরা এক স্ত্রীর 
জায়গায় অন্য একজন স্ত্রী আনার সিদ্ধান্ত চুড়ান্তই 
করে ফেল, তাহলে তোমরা যদি তাকে সম্পদের 
একটা স্তুপ ও (বিয়ের সময়) দাও তা থেকে 
সামান্য পরিমাণও ফিরিয়ে নিতে পারবে না । [সূরা 
আন-নিসা : ২০] 

বৃদ্ধা বললেন যেখানে কুরআন অনুমতি দিচ্ছে 
মোহরনা সম্পদের স্তুপ পরিমাণ হতে পারে, 
সেখানে উমর রো.) এমন কে যে মোহরানা সীমা 


সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে তা সমান। যা একটি 
উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করা যায় । যেমন- কোন 
স্কুলে একটি শ্রেণীতে দু'জন প্রথম হয়েছে এবং 
তাদের প্রাপ্ত নম্বর শতকরা ৮০% | এখন তাদের 
বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর পর্যালোচনা করলে দেখা 
যায় যে, একজন আরেকজন থেকে কিছু বিষয়ে 
ভালো নম্বর পেয়েছে এবং অন্যজন অপর 
বিষয়গুলোতে প্রথমজন থেকে ভালো করেছে। 
কিন্তু গড় হিসেবে সামগ্রিকভাবে দু'জনেই প্রাপ্ত 
নম্বর শতকরা ৮০% | ইসলামে নারী ও পুরুষের 
অধিকারসমূহের পুরো বিষয়টা ঠিক এই রকম। 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ এগিয়ে তো কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে । কিন্তু 
সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় ইসলাম নারী ও পুরুষের 
অধিকারে সমতা রক্ষা করেছে। 

বর্তমানে গোটা মুসলিম বিশ্বের সমাজগ্তলোতে 
কার্যত যে চিত্র দৃশ্যমান তা হলো একদল কুরআন 
ও সুন্নাহর আর্ক চর্চায় বিকৃত ইসলাম 
পালনকারী । অপর এক ইসলামের মহান আদর্শ 


এজেন্সির নীতিমালা 


গসর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


থেকে বিদ্যুত পরধারী | কিন্তু মুসলিম যারা 
অতিরিক্ত কাঠিন্য আরোপ করেছে । আর অন্য 


নির্ধারণ করে? উমর (রা.) তাঁর ভুল বুঝতে পেরে 


দল পশ্চিমাদের অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদের 


মতামত প্রত্যাহার করেন এবং একজন সাধারণ 
বৃদ্ধার মতামতকে গুরুত্ব দেন। 


৬. রাজনৈতিক অধিকার 
আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন- 
মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ সবাই একে 
অপরের বন্ধু পৃষ্ঠপোষক, এরা একে অপরকে 
ভালো কাজের আদেশ করে আর মন্দ কাজে বাধা 
দেয় ও ফিরিয়ে রাখে । নামাজের অনুশীলনী করে, 
যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
আনুগত্য করে । এই লোকেরাই তারা যাদের 
ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ অবশ্যই আসবে । 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী । [সূরা 
আত-তওবা : ৭১] 
অতএব পুরুষ ও নারী শুধু সামাজিক পর্যায়ে নয় 
বরং রাজনৈতিকভাবেও একে অপরের পরিপূরক, 
সাহায্য-সহায়তাদানকারী । যখন রাসূল (সা.) 
ছিলেন নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান তখন 
অন্ধকার যুগে ইসলাম নারীকে ভোট দেবার বা 
নিজের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার 
অধিকার দিয়েছিল স্বাধীনভাবে বাইআত গ্রহণের 
মাধ্যমে | যুদ্ধের ময়দানে ও মুসলিম নারীদের 
যুদ্ধরত মুজাহিদগণের সেবাদানকারী হিসেবে 
₹শগ্রহণের প্রমাণ মিলে । উম্মুল মুমিনীন সালমা 
(রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণক্রমে হুদায়বিয়ার সন্ধির 
প্রাক্কালে রাসূল (সা.) মুসলমানদের সে সময় এক 
চরম দুর্যোগ মোকাবিলা করেন | এখানে বুঝা যায় 
নারীর রাজনৈতিক পরামর্শ কত গুরুত্বের 
দাবিদার | 
ইসলাম পুরুষ ও নারীর সম-অধিকারে বিশ্বাসী । 
কিন্ত হয়তবা সর্বক্ষেত্রে একরকম নয়। কিন্তু 


অক্টোবর”১১ 


মান-সম্মান ভূলুষ্ঠিত করছে। মহান সৃষ্টিকর্তা 
বিধাতা প্রতিপালকের দেয়া সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশনা 
নারীকে ঘন কালো অমানিশার বুক চিরে পুরুষের 
মতো দিয়েছিল জ্ঞানের আলোকচ্ছটা মানুষ 
হিসাবে স্বীকৃতি, সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার তা' 
সামান্য লোভ লালসার ফাঁদে পড়ে আজ নারীরা 
সর্বস্ব খুইয়ে বসতে চলেছে । এর কারণ আর কিছু 
নয় কুরআন ও সুন্নাহ হতে বিচ্যুতি এবং পুরুষের 
সাথে প্রতিযোগিতামূলক আচরণ | অথচ কুরআনে 
সুরা তওবা : ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে, মুমিন 
পুরুষ ও মুমিনা নারী একে অপরের বন্ধু 
পৃষ্ঠপোষক । তাই আসুন আমরা পুরুষদের 
প্রতিপক্ষ না ভেবে ইসলামে দেয়া নিজেদের 
অধিকারগুলো সম্পর্কে জেনে নিই, সচেতন হই 
এবং অধিকারগুলো আদায়ের জন্য আইন প্রণয়ন 
ও প্রয়োগ করতে এঁক্যবদ্ধ হই। তবেই 
হায়েনারূপী যে পুরুষেরা নারীদের ব্যবহার করে 
তাদের স্বার্থ হাসিল করতে চায়, নারীদের 
অবদমন করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখতে চায় 
তাদের থেকে মুক্তি সম্ভব ৷ কারণ নারী ব্যতীত 
যেমনি এই পৃথিবী অপূর্ণ তেমনি পুরুষ ব্যতীত তা 
অসম্পূর্ণ । 

বিদ্রোহী কবির ভাষায় বলতে হয়: 

এই পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর অর্ধেক 
তার গড়িয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর । 


লেখক: প্রাবছিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ এবং 
প্রিদিপাল, চিটাগাং ভিন্টরী ন্যাশনাল স্কুল, 
সিভিএনএস, জামালখান, চট্টগ্রাম 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 


দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিয়রূপ: 
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জন্ডিস : চিকিৎসা ও করণীয় 


কোনো ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করারও 
প্রয়োজন হতে পারে । ভাইরাল হেপাটাইটিস 
সাধারণত ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সেরে 
যায়। এ সময় ব্যথার ওষুধ যেমন, 
প্যারাসিটামাল, আাসপিরিন, ঘুমের ওষুধসহ অন্য 
কোনো অপ্রয়োজনীয় ও কবিরাজী ওষুধ খাওয়া 
উচিত নয় | অন্যভাবে বলতে গেলে জন্ডিস হলে 
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো 
ওষুধই সেবন করা ঠিক না । এতে হিতে-বিপরীত 
হবার ঝুঁকিটাই বেশি থাকে । 

হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস দুটি কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে জন্ডিস সেরে যাবার পরও লিভারের 
দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহের সৃষ্টি করতে পারে, যা লিভার 


প্রফেসর ডা. সেলিমুর রহমান 
হেপাটাইটিস এ, বি, সি এবং ই 


ভাইরাসগুলোর কারণে লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, 
যাকে বলা হয় ভাইরাল হেপাটাইটিস । আমাদের 
দেশেসহ সারা বিশ্বেই জন্ডিসের প্রধান কারণ এই 
হেপাটাইটিস ভাইরাসগুলো । 


জন্ডিস কী? 


জন্ডিস আসলে কোনো রোগ নয়, এটি রোগের 


ভাইরাসগুলো । তবে উন্নত দেশগুলোতে 
অতিরিক্ত মদ্যপান জন্ডিসের একটি অন্যতম 
কারণ । 
এছাড়াও অটোইমিউন লিভার ডিজিজ এবং 
ংশগত কারণসহ আরো কিছু অপেক্ষাকৃত বিরল 
ধরনের লিভার রোগেও জন্ডিস হতে পারে । 
ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায়ও অনেক সময় জন্ডিস 
হয় । তাছাড়াও থ্যালাসিমিয়া ও হিমোগ্নোবিন ই- 


লক্ষণ মাত্র । সাধারণত: চোখের সাদা অংশ হলুদ 
হয়ে যাওয়াকে আমরা জন্ডিস বলে থাকি । 
জন্ডিসের মাত্রা বেশি হলে হাত, পা এমনকী সমস্ত 
শরীরও হলুদ হয়ে যেতে পারে । এর পাশাপাশি 
প্রশ্রাবের রং হালকা থেকে গাটু হলুদ হতে পারে । 
রক্তে বিলিরুবিন নামক এক ধরণের পিগমেন্টের 
মাত্রা বেড়ে গেলে জন্ডিস দেখা দেয়। জন্ডিসে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিভার আক্রান্ত হয় । আর তাই 
জন্ডিসকে কখনোই হেলাফেলা করা উচিত নয় । 


জন্ডিস কেন হয় 
বেড়ে গেলে জন্ডিস দেখা দেয় । আমাদের রক্তের 
লোহিত কণিকাগ্তলো একটা সময়ে স্বাভাবিক 
নিয়মেই ভেঙ্গে গিয়ে বিলিরুবিন তৈরি করে যা 
পরবর্তীতে লিভারে প্রক্রিয়াজাত হয়ে পিত্তরসের 
সাথে পিত্তনালীর মাধ্যমে পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ 
করে । অন্ত্র থেকে বিলিরুবিন পায়খানার মাধ্যমে 
শরীর থেকে বেরিয়ে যায় । বিলিরুবিনের এই দীর্ঘ 
পথ পরিক্রমায় যে কোনো অসঙ্গতি দেখা দিলে 
রক্তে বিলিরুবিন বেড়ে যায় আর দেখা দেয় 
জন্ডিস । 


জন্ডিস ও লিভার 

লিভারের রোগ জন্ডিসের প্রধান কারণ । আমরা যা 
কিছুই খাই না কেন তা লিভারে প্রক্রিয়াজত হয় । 
লিভার নানা কারণে রোগাক্রান্ত হতে পারে । 
হেপাটাইটিস এ, বি, সি এবং ই ভাইরাসপগুলোর 
কারণে লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি হয় যাকে বলা হয় 
ভাইরাল হেপাটাইটিস । আমাদের দেশসহ সারা 
বিশ্বেই জন্তিসের প্রধান কারণ এই হেপাটাইটিস 


অক্টোবর”১১ 


ডিজিজের মতন যে সমস্ত রোগে রক্ত ভেঙ্গে যায় 
কিংবা পিত্তনালীর পাথর বা টিউমার এবং লিভার 
বা অন্য কোথাও ক্যান্সার হলেও জন্ডিস হতে 
পারে । তাই জন্ডিস মানেই লিভারের রোগ 
এমনটি ভাবা ঠিক নয় । 


জন্ডিসের লক্ষণ 

জন্ডিস হলে চোখ হলুদ হয় । তবে হেপাটাইটিস 
রোগে জন্ডিসের পাশাপাশি ক্ষুধামন্দা, অরুচি, 
বমি ভাব, জবর জবর অনুভূতি কিংবা কাপুনি দিয়ে 
জ্বর আসা, মৃদু বা তীব্র পেট ব্যথা ইত্যাদি হতে 
পারে । এ সব উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই 
একজন লিভার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত । 
চিকিৎসক শারীরিক লক্ষণ এবং রক্ত পরীক্ষার 


পরবর্তী সময়ে লিভার সিরোসিস এমনকি লিভার 
ক্যান্সারের মত জটিল রোগও তৈরি করতে পারে । 
তাই এদুটি ভাইরাসে আক্রান্ত হলে দীর্ঘমেয়াদে 
লিভার বিশেষজ্ঞের ফলো-আপে থাকতে হবে 
এবং প্রয়োজনে এন্টি-ভাইরাল চিকিৎসা নিতে 
হবে। 


হেপাটাইটিস ভাইরাস থেকে বাঁচার 
উপায় 

হেপাটাইটিস এ ও ই খাদ্য ও পানির মাধ্যমে 
ক্রমিত হয় । আর বি, এবং সি দূষিত রক্ত, 
সিরিঞ্জ এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে শারীরিক 
সম্পর্কের মাধ্যমে ছড়ায় । তাই সব সময় বিশুদ্ধ 
খাদ্য ও পানি খেতে হবে । শরীরে রক্ত নেয়ার 
দরকার হলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় স্ত্রিনং কনে 
নিতে হবে । ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার 
করাটাও খুবই জরুরি । হেপাটাইটিস বি ও এ এর 
টিকা আমাদের দেশে পাওয়া যায় । বিশেষ করে 
হেপাটাইটস বি এর টিকা প্রত্যেকেরই নেয়া 
উচিত । যারা সেলুনে সেভ করেন, তাদের খেয়াল 
রাখতে হবে যেনো আগে ব্যবহার করা ব্লেড বা 
ক্ষুর আবারও ব্যবহার করা না হয়। 


শেষ কথা 


মাধ্যমে জন্ডিসের তীব্রতা ও কারণ নির্ণয় করে 
প্রয়োজনীয় চিকিৎসার নির্দেশনা দিবেন । 


জন্ডিসের চিকিৎসা 
ভাইরাল হেপাটাইটিসের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিশ্রাম 
নেয়া চিকিৎসার একটি গুরুত্ৃপূর্ণ অংশ । কোনো 


আতত ও নিশ্চিত কা/জেরে এতিশ্রনার্তি 

স্মরণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিৎ কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতীড 
সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


কর্তক্রেল 


ডিজিটাল সাইন 
কম্পোজ [আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 
স্ক্যানিৎ / সিডি রেকর্ডিং 


জন্ডিস অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যুর কারণ হতে পারে । 
তাই বাচতে হলে আমাদের সবাইকে জন্ডিস 
সম্পকে বিস্তারিত জানতে হবে । হতে হবে 
সচেতন । 


লেখক: বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক 


৮101 ১৫/৬ নিশ্চিত নির্ভরতা আরবী-উদূ্সহ সকলঘকার বই 


১ স্থ ৬/৬ 


/871099117079 01 079101138 199507, 09113059 & শিখা7170 
6170778.:01711 05899, 03930085558. 


পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন । 


চাবি ত্তুরশ/নাও মঈ্দ্দীন সুহান ত7তিহ 
ভবন বিীয় ভল/, আঈরকিললা চ্কপ্রাম 
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গ্র।ন্থখপর্যা।লো।চ।না 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ বিরচিত 
“ইসলাম জনজীবন ও সমাজবাস্তবতায়” 


গ্রন্থের নাম : ইসলাম জনজীবন ও সমাজবাস্তবতায়' 
লেখক 


: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 

প্রকাশক : ইমরানুল হক, শিক্ষা পরিচালক, 
সেগুনবাগান তা'লীমুল কুরআন মাদরাসা, 
খুলশী, চট্টগ্রাম । 

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১১ 

বিনিময় : ৬০ টাকা 

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০ 

অক্টোবর'১১ 


ইসলাম যুগ ও কালোতীর্ণ ধর্ম, দীন ও জীবন পদ্ধতি | বহুমাত্রিক সমাজে 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে ইসলামের রয়েছে অন্তর্নিহিত শক্তি | দেড় হাজার 
বছরের অভিযাত্রায় যুগে-যুগে, দেশে-দেশে বাতিলের প্রচন্ড ঘূর্ণিবাত্যার 
তান্ডব ইসলামের দ্বীপশিখা নির্বাপিত করতে পারেনি; অনাগত দিনগ্তলোতেও 
পারবে না । এটা আল্লাহ তা'য়ালার চ্যালেঞ্জ । তবে নেতিবাচক প্রয়াস ও কুট 
কৌশল বন্ধ হয়নি এবং হবেও না। হকের আওয়ায বুলন্দ ও তাগুতের 
গোয়েবলসীয় প্রপাগান্ডার দীতভাঙ্গা জওয়াব দেয়ার জন্য যুগে যুগে মুসলিম 
উম্মাহর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভেতরে আল্লাহ তা'য়ালা মুবাল্িগ, মুনাযির, 
লেখক ও বাগী সৃষ্টি করে আসছেন । এটা এঁতিহাসিক ধারাবাহিকতা । 
বক্ষ্যমান গ্রন্থের বিজ্ঞ লেখক ওই কাফেলার একজন | আমার শ্রদ্ধাভাজন 
উত্তাদ শায়খুল হাদিস হযরত আল্লামা ইসহাক কানাইমাদারী (রহ.)-এর 
সুযোগ্য সন্তান মাওলানা খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ এ প্রজন্মের এমন এক 
সাহসী কলম সৈনিক, যার শাণিত লেখনী, যুৎসই বাক্য বিন্যাস, শব্দ প্রকরণ 
ও বিষয়বৈচিত্্য ইতোমধ্যে সচেতন পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম 
হয়েছে । তিনি একাধারে শিক্ষক, কলামিস্ট, অনুবাদক ও সমসাময়িক ঘটনা 
প্রবাহের বিশ্লেষক | মাসিক “আত-তাওহীদ” ও “আমার দেশ*সহ বিভিন্ন 
আঞ্চলিক ও জাতীয় দৈনিকে তার অনেক লেখা প্রকাশিত হয় । আমার 
অনুরোধে তিনি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ উর্দু হতে বাংলায় ভাষান্তরিত 
করেন । তার অনুবাদের ধারা ও রচনাশৈলী আধুনিক, সাবলীল, ঝরঝরে ও 
ছন্দময় । 

ইসলাম জনজীবন ও সমাজবাস্তবতায়” শীর্ষক গ্রন্থটি সে সব প্রকাশিত 
নিবন্ধের সমন্িত রূপ | এতে ১৩টি মৌলিক ও ৬টি অনুদিত নিবন্ধ স্থান 
পেয়েছে । প্রতিটি নিবন্ধ জীবনঘনিষ্ট, সমাজবাস্তবতার নিরিখে রচিত ও 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের আলোক প্রভায় দীপ্তিময় । মাওলানা খন্দকার মুহাম্মদ 
হামিদুল্লাহর চিন্তার স্বচ্ছতা, প্রকাশের খজুতা ও খদ্ধ মানস আমাদেরকে 
কল্যাণ্ৰতে সতত প্রাণিত করে । উম্মাহর জন্য দরদ, যুগ সচেতনতা ও সত্য 
আবিষ্কারের সন্বিৎসা তার রচনার অনন্য মৌলিকত্ব । গ্রন্থের সুচিবিন্যাস 
দেখলে এ মন্তব্যের সত্যতা মেলবে | তার লেখায় পাশ্চাত্য সভ্যতার 
নেতিবাচক দিকগুলো যেমন উন্মোচিত হয়, তেমনি ইসলামী আদর্শের 
আলোকে নতুন সমাজ বিনির্মাণের আহ্বানও লক্ষ্য করা যায় । বলা যায় 
গ্রন্থটি লেখকের রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৈশ্বিক উপলব্ধির গভীরতার এক 
অভ্রান্ত স্বাক্ষর ৷ 

আমি ইসলাম জনজীবন ও সমাজবাস্তবতায়' নামক গ্রন্থটির ব্যাপক 
পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি এবং দু'আ করি যেন আল্লাহ তা'য়ালা বিজ্ঞ 
লেখকের কলমের শক্তিকে আরো বেগবান করেন, আমীন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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পুরুষ নির্যাতন 

মাহমুদুল হাসান নিজামী 

রমণীর একটি কোমল কণ্ঠ কোমল হাত 

প্রেরণা দিয়েছিল দিনরাত 

নির্বাক প্রতিবাদে তার অভিমান 

আমায় বদলে দিয়েছিল অফুরান 

কঠিন কর্কশ রমনীর আচরণ 

সেকি জানে? সে করছে পুরুষ নির্যাতন 

মমতায় মুছে দিতে পারো যত চাওয়া 

না পাওয়ার মাঝেও খুঁজে পাবে কত পাওয়া 
রমণীর অহংকার 

কতবার পৃথিবী হয়েছে প্রলয়ে চুরমার 

রমণীর হিংস্রতায় পুরুষ প্রতিবাদী হলে 

চালিয়ে দেয়া কেন নারী নির্যাতন বলে__ 

তার যা আছে রমণীর কাছে চাওয়াই তাহা নিয়ম 
নিয়মের গতি ভেঙে রমণী করছে বার বার পুরুষ নির্যাতন । 


হারানো জান্নাত 
রবার্ট ফ্রন্ট 


তরজমা :শামস রুমী 

মেঘ বৃষ্টির কোন এক ঝড়ের রাত 

উনুক্ত শিশিরের দাওয়াত, 

সহনীয় হয়েছিল অধৈর্ষের দৃষ্টিতে 

আমার পুরাতন নীলাভ আকাশের চিহ্ন খুঁজতে | 
আমার পুরাতন নীলাভ আকাশের চিহ্‌ খুজতে । 
তারাগুলো ছিল আকাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে, 
কোন জোড়া ছিল না একই নক্ষত্র পু্জে । 
কারও উজ্জ্বলতা নেই খুঁজে নিতে, 

তবে ছিলাম না এক বিন্দু আতঙ্কে । 

তবে ছিলাম না এক বিন্দু আতঙ্কে । 

পুনরায় হারিয়ে ভালোই লাগল, শুধু দীর্ঘশ্বাস, 
কোথায়, কোন স্বর্গে আমি আছি? দেয় না, আশ্বাস । 
হে মুক্ত মেঘ, মুক্ত করো আমায় 

হারানো স্বর্গীয় আচ্ছন্নতায় । 


অক্টোবর”১১ 


বৃষ্টির জলছবি 
শাহাবুদ্দীন নাগরী 


কাজল আকাশ উল্টে দিয়েছে জলের পাথরবাটি, 

তার সবটুকু এই চোখে আজ নীরবে গেড়েছে ঘাটি । 
ভেসেছে স্বপ্ন চোখের দীঘিতে, কাটছে সময় ঘোরে, 
ফেলে আসা দিন স্মৃতির চিহৃ বাদল হাওয়ায় ওড়ে । 
যা ছিলো মনের শব্দগুচ্ছ কবিতা নদীর খেয়া, 

তার সবকিছু ধুয়ে মুছে গেছে হয় নি চুমুকে নেয়া । 
বুকের বেদীতে প্রতিমার মতো যে ছিলো বাড়িয়ে হাত, 
সেখানে এখন শ্রাবণ মেঘের এলোমেলো উৎপাত । 
আমার জানালা হারিয়ে ফেলেছে রাতের জোছনাগুলো 
জলে ভিজে যায় তবু উড়ে যায় জীবনের সব ধুলো । 
সুখের স্মৃতিরা ডানা ঝাপটায় বিছানায় নামে ঢল, 

ঘর ছুঁই ছুই ঢেউয়ের আঘাতে ফুঁসছে বানের জল । 
দেয়ালে ঝোলানো জলছবি আজ জলে খোজে মুগ্ধতা, 
হারানো দিনের গান বেজে যায় কোথাও নেইতো শ্রোতা । 
আধাঢ়-শ্রাবণে ঘর ছেড়ে গেছে ছিন্ন ডানার পাখি | 
হিসেবের খাতা খুলে বসে দেখি হিসেব করেছি ভুল, 
তাইতো আঙিনা বৃক্ষশূন্য ফোটে নি কদম ফুল । 


আখিরাত ভাবনা 
ডা. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী 


আসল খবর, আসছে “কবর' 
সামনে সবার ভাই, 
ধনী-দরিদ্ধ, যেতে বাধ্য 
কারো রেহাই নাই। 
ধন-জন, বল-বড়াই 
চলবে নাতো কিছু, 
ঈমান-আমাল, হালাল-আয় 
লাগবে না আর কিছু । 
মাটি-বসতে একলা থেকে 
ভয় পাবে না তারা, 
এই জগতে দীন মানতে 
বাধা ভাঙগেন যারা 
ভুল করেছি, পাপ করেছি 
তাওবা করি সবে, 
উপায় হবে তবে । 
গোরস্থানে ক্ষমা পেলে 
ভাবনা নেই আর, 
এক নিমিষে, পুলসিরাত যে 
হওয়া যাবে পার । 
অবশেষে খুব আয়েশে 
বেহেশতে মাঝে, 
পাৰ আল্লাহর যত্ব-আদার 
চির সবুজ সাজে । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের যুগান্তকারী ভূমিকা 

আল্লাহ্‌ তাআলা বনী আদমকে সৃষ্টি করেছেন । আর তাদের জন্য জীবন 
চলার বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছেন । যাতে তারা এ সমস্ত বিধি-বিধান মেনে 
চলে সুন্দর থেকে সুন্দরতম জীবন গড়তে পারে । আর এ সমস্ত বিধি-বিধান 
মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশের জন্য তিনি অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ 
করেছেন । তাদের কারো কারো ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন । যাতে 
তারা সর্বোত্তম ভাষায় বনী আদমকে আল্লাহপ্রদত্ত বিধি-বিধানগুলো বর্ণনা 
করেন । আর মানুষ সে অনুযায়ী আমল করে আখেরাতের অনন্ত-অফুরন্ত 
জীবনের পাথেয় যোগাড় করে নেয় এবং অনাবিল সুখ-শান্তিতে বসবাস 
করে, অগণিত নেয়ামতরাজি ভোগ করে । 

এরই ধারাবাহিকতায় কিয়ামত পর্যন্ত বনী আদমের হিদায়েতস্বরূপ আল্লাহ 
তা'আলা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ্উ্ঈ-কে প্রেরণ করেছেন । কুরআনের 
ভাষায়: “আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।” 
আর তিনি তার ওপর অবতীর্ণ করেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআনুল কারীম | তিনি হিদায়েতের মশাল হাতে নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে 
ঘুরেছেন । যাতে বনী আদম আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান এনে ইহজগতে 
সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং পারলৌকিক সফলতা অর্জন করতে 
পারে । হুযূর স্র্-এর তেইশ বছরের দাওয়াতী জীবনের মূল কথা ছিল, “হে 
লোকসকল! তোমরা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দীনকে কবুল করে 
কালেমা পাঠ কর ।" আর আল্লাহর মনোনীত দীন বলতে দীনে ইসলামই 
বোঝায় ৷ কুরআন পাকের ভাষায়: “নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য 
দীন একমাত্র ইসলাম 1২ আর দীনে ইসলাম হচ্ছে পাচ জিনিসের সমন্বয়, 
যেগুলো রাসূলুল্লাহ ক্রঞ্জ হাদীসে উম্মুস সুন্নাহে হযরত জিবরাইল /ট্র-কে 
বলেছেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব ক্ষ বলেন, একদিন আমরা রাসূল 
&্-এর নিকট (বসা) ছিলাম, এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় ও মিশমিশে 
কাল চুলঅলা একজন লোক আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করলেন । তার 
মধ্যে (আগন্তকের ন্যায়) ভ্রমণের কোন চিহও দেখা যাচ্ছিল না, অথচ 
আমাদের মধ্যে কেহ তাকে চিনতেও পারছিলেন না । (স্থানীয় হলে আমরা 
তাকে অবশ্যই চিতাম |) এমন কি তিনি নবী করীম এ্রঞ্জ-এর নিকট এসে 
বসলেন ৷ অতঃপর হুযুরের দু'জানুর সাথে নিজের দু'জানু মিশিয়ে এবং 
নিজের দু'হাত তার দু'উরুর ওপর রেখে বললেন,: হে মুহাম্মদ! আমাকে 
বলুন, ইসলাম সম্পর্কে (ইসলাম কি?) হুযুর উত্তর দিলেন, “আল্লাহ ব্যতীত 
কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ ্ঞ্জ তার রাসূল এ ঘোষণা করবে, 


অক্টোবর”১১ 


নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রামাযানের রোযা রাখবে এবং 
বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে সমর্থ হও; এই হল 
ইসলাম । তিনি (জিবরাঈল /পমন্রি) বললেন, ঠিক বলেছেন! (তার 
আচরণে) আমরা আশ্চর্যবোধ করলাম (অজ্ঞ লোকের ন্যায়) প্রশ্নও করছেন, 
আবার (বিজ্ঞের ন্যায়) তার সমর্থনও করছেন ৷ অতঃপর তিনি (প্রমাণস্বরূপ 
কুরআনের এই আয়াতটি) পাঠ করলেন, অর্থাৎ আল্লাহই কিয়ামত সম্পর্কে 
সম্যক অবগত (তা কবে হবে, কিরূপে হবে ।) এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষিয়ে 
থাকেন ।* 

উল্লিখিত হাদীসে দীনে ইসলামকে পাচটি স্তরে স্থির করা হয়েছে । এর মধ্যে 
একটি হচ্ছে যাকাত আদায় করা । যাকাত শব্দের অর্থ: বৃদ্ধি, পবিত্রতা | 
যাকাত দানে যাকাতদাতার মাল বাস্তবে কমে না, বরং বৃদ্ধি পায় এবং সে 
তার কৃপণতার কলুষ হতে পবিত্রতা লাভ করে । ইসলামে এর অর্থ, 
শরীয়তের নির্দেশ ও নির্ধারণ অনুযায়ী নিজের মালের একাংশের স্বত্বীধিকার 
কোনো অভাবী গরীবের প্রতি অর্পণ করা এবং তার লাভালাভ হতে নিজেকে 
সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা । 

ইসলামের রুকন (্তম্ব)সমূহের মধ্যে যাকাত তৃতীয় রুকন । ঈমান ও 
নামাযের পরই যাকাতের স্থান । মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, 
“তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও । তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে 
যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে তা আল্লাহর কাছে পাবে । (যাকাত হল এর মধ্যে 
একটি) ।* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, “তাদের মালামাল থেকে যাকাত 
গ্রহণ করে, যাতে তুমি তাদেরকে পাক ও পবিত্র করতে পার এর মাধ্যমে 1? 
সুতরাং যদি কোন মুসলমান আল্লাহপ্রদত্ত এই রুকনটিকে অস্বীকার করে, 
তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে । আল্লাহ এবং তার রাসূল ্রঞ্জ-এর ওপর 
ঈমান না আনলে, নামায কায়েম না করলে, রোযা না রাখলে এবং সামর্থ 
থাকা সত্তেও বায়তুল্লাহর হজ না করলে শরীয়তে যেমন শাস্তির বিধান 
রয়েছে, ঠিক তন্রপভাবে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান যাকাত আদায় না করলে শাস্তির 
কথা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আছে। যেমন- আল্লাহপাক বলেন, “যারা 
সোনা-রূপা জমা করে, অথচ আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না (অর্থাৎ 
যাকাত দেয় না) তাদেরকে সংবাদ দিন কষ্টদায়ক আযাবের, যে দিন গরম 
করা হবে সেইগুলিকে দোযখের আগুনে, অতঃপর দাগ দেওয়া হবে সেইগুলি 
দ্বারা তাদের ললাটে, তাদের পার্শদেশে ও তাদের পৃষ্ঠদেশে (এবং বলা 
হবে,) এখন স্বাদ গ্রহণ কর তার যা তোমরা (দুনিয়াতে) জমা করেছিলে ।” 
তা'আলা মাল দান করেছেন, আর সে তার যাকাত আদায় করেনি, 
কিয়ামতের দিন তার মালকে তার জন্যে একটি মাথায় টাক পড়া সাপস্বরূপ 
করা হবে, যার চক্ষুর ওপর দুইটি কালো দাগ থাকবে (অর্থাৎ অতিবিষাক্ত 
হবে) তাকে তার গলায় বেড়িস্বরূপ করা হবে । তা আপন মুখের দুই দিক 
দ্বারা তাকে দংশন করতে থাকবে, (অথবা তা তার মুখের দিকে দংশন 
করতে থাকবে) এবং বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সংরক্ষিত 
অর্থ। অতঃপর হুযুর (এর সমর্থনে) এই আয়াত পাঠ করলেন: “যারা 
কৃপণতা করে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে মাল দান করেছেন, তা 
নিয়ে তারা যেন মনে না করে যে, এটি তাদের জন্য উত্তম, বরং এটি তাদের 
জন্য মন্দ ৷ অতিশিগৃগিরই কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়িস্বরপ করা 
হবে যা নিয়ে তারা কৃপণতা করছে ।”*১? 

ইসলাম শান্তি, মানবতা ও চিরকল্যাণময় সার্বজনীন জীবন-ব্যবস্থার (ধর্ম) 
নাম । ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মুসলমান সমান | ছোট-বড়, ধনী-গরীব, 
রাজা-প্রজা সবাই সমান | ইসলামে নওয়াব-বাদশাহ, ধনীকে বালাখানায় 
থাকতে বলা হয়নি । ইসলাম বলে, “সকলের তরে সকলে আমরা" ৷ একে 
অপরের সুখ-দুঃখ সমান করে ভাগ করে নেব ৷ একজন এশর্ষের পাহাড় 
গড়বে আর কেউ না খেয়ে থাকবে | এটা ইসলাম বলে না । এটা ইসলামের 
বিধানও নয় । ধনীর এশ্বর্ষে গরীবের হক রয়েছে । কুরআনে আছে, “আর 
যাদের মালে রয়েছে নির্ধারিত হক যাথ্গাকারী ও বঞ্চিতের 1১১ ধনীরা 
গরীবের হক আদায় করে তাদের এশ্বর্য ভোগ করবে ৷ এজন্যই ইসলাম 
যাকাতের বিধান জারি করেছে । সুতরাং ধনীকে দিতে হবে যাকাত । যাকাত 
সম্পর্কে কবি নজরুর ইসলাম যথাযর্থই বলেছেন, 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


“কারো আঁখি জলে কারো ঝাড়ে কিরে জুলিবে দ্বীপ? 

দু'জনার হবে বুলন্দ নসীব, লাখো লাখো হবে বদ নসীব? 

এ-নহে বিধান ইসলামের 

আজি ইসলাম আনিয়াছে এ নব বিধান ।' 
যাকাতের মুল উদ্দ্যেশ হল, সমাজ থেকে দারিদ্রতাকে দূর করা । তাই 
ইসলাম আদেশ দিয়েছে মানুষ তার অধিনস্থদেরকে যাকাত দিতে পারবে 
না। যদি এক হুকুম থাকত, তাহলে মানুষ শুধুমাত্র তার অধিনস্থদেরকে 
যাকাত দিত, অন্য কাউকে দিত না । ফলে যাকাতের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন 
হত না। বিশ্বের অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিয়ে শুধু আমাদের মাতৃভূমি 

ংলাদেশের কথাই বলি । আজ আমাদের দেশের কত মানুষ দারিদ্যসীমার 

নিচে বসবাস করছে তার কোন হিসেব নেই । অন্যদিকে কিছু সংখ্যক মানুষ 
বড় বড় দালান-বাড়ি তৈরি করে, দামিদামি গাড়ি কিনে সুখে-শান্তিতে 
বসবাস করছে। ফলে সমাজ-রাষ্ট্র থেকে দারিদ্রতা দূর হচ্ছে না। অথচ 
ইসলামে এরকম বলা হয়নি । অধ্যাপক মুহাম্মদ রেজাউল করিম ছিদ্দিকী 
বলেন, “এর কারণ তিনটি | যথা- ১. প্রত্যেক ধনী বা সম্পদশালী ব্যক্তি 
যাকাত দিচ্ছেন না । ২. যারা যাকাত দিচ্ছে তারাও যথাযথ বিতরণ করছেন 
না । ৩. যাকাত সং্গ্রহ-বিতরণের জন্য সামাজিক ও সামষ্টিক কোন ব্যবস্থা এ 
পর্যস্ত গড়ে উঠেনি । ফলে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বিকাশ লাভ 
করছে না ১২ ইসলামী অর্থনীতিবিদরা বলেন, “যদি বাংলাদেশের মানুষ 
তাদের ধন-সম্পদের যাকাত সঠিকভাবে আদায় করে, তাহলে মাত্র সাত 
বছরে আমাদের দেশ থেকে দারিদ্রতা দূর হয়ে 
যাবে । 
বর্তমান সময়ে যাকাতের ব্যাপারে জনসচেতনতা 
সৃষ্টি করা বড়ই প্রয়োজন । কারণ, দিন যত যাচ্ছে 
দারিদ্রতা ততই বাড়ছে । আর এই দারিদ্বতাকে দূর 
করার জন্য যাকাতই কার্যকরী ভূমিকা ৷ এজন্য 
মসজিদের ইমামগণ মুসল্লীগণকে, খতীবগণ জুমার 
খুতবার আগে বা পরের বয়ানে, ওলামায়ে কেরাম 
ওয়া-নসিহতে জনগণকে যাকাত সম্পর্কে স্বচ্ছ 
ধারণা দিতে পারেন । 
পরিশেষে বলা যেতে পারে, যদি আমরা আল্লাহর 
এই হুকুমটি যথাযথভাবে পালন করি, তাহলে 
আমাদের দেশের কোন মানুষকে দারিদ্রসীমার 
নিচে বসবাস করতে হবে না। আর যদি কোন 
মানুষ দরিদ্র না থাকে, তাহলে মানুষের মাঝে কোন 
হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। মানুষের মাঝে হিংসা- 
বিদ্বেষ না থাকলে দেশে কোন অঘটন ঘটবে না। 
ফলশ্রুতিতে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে | মানুষ 
শান্তিতে বসবাস করতে পারবে | আল্লাহ রাববুল 
আলামীন আমাদের সকলকে তার এই রুকনটি 
যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান করুক । 
আমীন । 


৩. আল-বুখারী, মুসলিম, মেশকাত, খ. ১, পৃ. ১১-১২, হাদীস: ২ 
৪. সূরা লোকমান, আয়াত: ৩৪ 

৫. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (রহ.), মেশকাত শরীফ 
(বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ), এমদাদীয় পুস্তকালয় (প্রা:) লি:, ঢাকা 
(এপ্রিল, ২০০৯ খরি.), খ.৪, পৃ.১০৭ 

৬. সুরা আল-বা্তারা, আয়াত: ১১০ 

৭. সুরা আত্-তাওবাহ্‌, আয়াত: ১০৩ 

৮. সূরা আত্‌-তাওবাহ, আয়াত: ৩৪-৩৫ 

৯. আল-বুখারী, মেশকাত, খ.১, পৃ. ১৫৫,হাদীস:১৬৮২ 

১০. সূরা আলে-ইমরান, আয়াত:১৮০ 

১১. সূরা আল-মাআরিজ,আয়াত:২৪-২৫ 

১২. মাসিক আত-তাওহীদ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২৯ 


মুহিউদ্দীন আনিছ বেদার 


ছাত্র, জামিয়া আহ্লিয়া হাট হাজারী, চউথাম 
অক্টোবর”১১ 


মদীনার পথে 


ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তর পেরিয়ে 
মক্কা থেকে মাইল চারশ পরে 
নবীজির পাক রওযা রয়েছে 
মসজিদে নববীর ভেতরে । 
সেথায় শান্ত পৃথিবীর মানুষ 
করছে মুনাজাত দু'হাত তুলে 
ন্যস্ত পৃথিবী উৎসাহিত মানব যে 
উত্যক্ত জীবন যেতে চাই ভুলে । 
প্রবেশে যেথার সকল আশেকের 
সিঞ্জিত বুক কেঁদে ওঠে মন 
বারবার প্রভুর তরে করে ফরিয়াদ 
যেন যেতে পারি মন চায় যখন । 


সাহেবজাদা ও খলীফা, পীর সাহেব চরমোনাই রেহ.) 


প্রধান বক্তা___ হা _ ও 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বোখারী 


তথ্যসহায়ক প্রধানপরিচালক, আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


বিশেষ বক্তাবৃন্দ 


মাওলানা আজিজুল হক আল-মাদানী পরিচালক, দারুল হেদয়া মাদরাসা, চ্টথাম 
মাওলানা আবু বকর পরিচালক, মনকিরচর মাদরাসা, বাঁশখালী, চ্টথাম 
মাওলানা আবদুস সালাম সিনিয়র শিক্ষক, জিরি মাদরাসা, পটিয়া, ট্টথাম 


০১৮১৮-৫১৪৫৩৫ 
০১৮২০-২৮১৪২২ 
০১৮১৫-৩৮২৭৭৭ 


নতুন আরেকটি পৃথিবী... 
হা 88 এই পৃথিবীর মতো 
দেখতে এই গ্রহটি খুঁজে পাওয়ার দাবি 
করেছেন জ্যোতির্বিদেরা | এই গ্রহ টি আকারে 
পৃথিবীর চেয়ে বড় এবং ইউরেনাস ও 
নেপচুনের চেয়ে ছোট । এর ভূ-পৃষ্ঠের বেশির 
ভাগ অংশ পানি এবং কিছু অংশ ভূমি 
রয়েছে । এ সুপার আর্থটির অবস্থান পৃথিবী 
থেকে ৮২ আলোকবর্ষ দূরের আরেক 
সৌরজগতে । এটির ব্যাসার্ধ প্রায় পৃথিবীর চেয়ে ২ দশমিক ৭ গুণ বেশি এবং 
ভর আমাদের পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ৬ গুণ বেশি । জ্যোতির্বিদেরা আরও 
জানিয়েছেন যে, এই সুপার আর্থ গ্রহটি সূর্যের চেয়ে আকারে ছোট একটি 
অনুজ্মল নক্ষত্রকে একবার প্রদক্ষিণ করছে প্রতি ৩৮ ঘণ্টায় । যে নক্ষত্রটিকে 
এই সুপার আর্থটি প্রদক্ষিণ করছে সেটির আয়তন আমাদের সূর্যের 
আয়তনের তুলনায় ৫ ভাগের ১ ভাগ | তবে এ গ্রহটির তাপমাত্রা এত বেশি 
যে, তা মানুষের বসবাসের উপযোগী নয় । কারণ, তাপমাত্রা ১২০ থেকে 
২৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস । 


চায়ের স্বাদ বৃদ্ধি করার নতুন পদ্ধতি 
পানির পরেই চা বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত পানীয় । এর একধরনের স্রিগ্ধ, 
প্রশান্তিদায়ক স্বাদ রয়েছে এবং অনেকেই এটি 
উপভোগ করে । প্রায় ছয় ধরনের চা রয়েছে, সাদা 
চা, হলুদ চা, সবুজ চা, উলং চা, কালো চা এবং 
পুয়ের চা । তবে সর্বাধিক পরিচিত ও ব্যবহৃত চা 
হলো সাদা, সবুজ, উলং এবং কালো চা । প্রায় 


সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে বলে অনেকের ধারণা । বর্তমানে বাংলাদেশ, 
ভারত, বার্মা, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ চীন, অস্ট্রেলিয়া, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কাঁঠালের চাষাবাদ হচ্ছে । উতপাদনে বাংলাদেশের 
গাজীপুর, কাপাসিয়া, শ্রীপুর, মাওনা, সাভার, ভালুকা, নরসিংদী, 
মৌলভীবাজার, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, যশোর ও রংপুর অন্যতম । কাঁঠালের 
মোট ওজনের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ ভাগ মানুষের খাদ্য । পাঁচ কেজি ওজনের 
একটা কাঁঠালে আধা কেজি বীজ এবং আড়াই কেজি পাল্প হয় । এতে গড়ে 
১০০ কোষ পাওয়া যায় । একটা কোষের গড় ওজন প্রায় ২৫ গ্রাম । একজন 
মানুষ চার পাঁচ কোষ খেয়ে সহজেই দৈনিক ফলের চাহিদা (৮৫ গ্রাম) 
মেটাতে পারে | গবেষণায় দেখা গেছে ১০০ গ্রাম কাঁঠালের পাল্প থেকে ৭.২ 
মিলিগ্ৰাম ভিটামিন সি, ১৮.১% চিনি, ৭.০৭% প্রোটিন এবং ৫৭০ 
আন্তর্জাতিক একক মাত্রার ক্যারোটিন এবং ৯৪ কিলোক্যালোরি শক্তি পাওয়া 
যায়। এর উচ্চমাত্রার ক্যারোটিন যা পরবর্তীতে শরীরে ভিটামিন এ তে 
পরিবর্তিত হয়ে রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে । 


স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শসা 
সারা পৃথিবীতে শসা পাওয়া যায় । প্রায় সব ব্যস্ত এলাকায় শসাওয়ালাদের 
অবাধ ঘোরাফেরা । নগরবাসীও চলার পথে 
কাজের ফাঁকে শসাওয়ালাদের কাছে টু 
মারেন । শখ করে কিংবা হেলাফেলা করে 
যেভাবেই খাওয়া হোক না কেন, শসা কিন্ত 
শরীরের জন্য ভারী উপকারী, এক গবেষণায় 
বলা হয়েছে, উচ্চ রক্তচাপে যারা ভোগেন 
শসা তাদের জন্য ভালো ওষুধ | নিয়মিত শসা 
খেলে রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে আসে 
শসা ভিটামিন 'সি' এর খুব ভালো উৎস 
খনিজ মলিক ডেনামও আছে প্রচুর পরিমাণ | এ ছাড়া শসায় আছে ভিটামিন 
এ, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ফলয়েট, পাচক আঁশ এবং ম্যাগনেসিয়াম 
আবার সারাদিনে কাজের চাপে খাওয়া হয়ে ওঠেনি কিছুই | পুরোনো সেই 
গ্যস্ট্রিকের ব্যথাটা একটু একটু করে জানান দিচ্ছে । এখানেও কিন্তু শসা 
গ্যাস্ট্রিক এবং ডিওডেনাল আলসারের চিকিৎসায় শসার রস খুব উপকারী 
এতো গেল রোগ শোকের কথা, যারা সৌন্দর্য সচেতন শসা তাদের কাছে 
বাড়তি কিছু শসার রসে আছে সিলিকন । যা ত্বকের রং ও স্বাস্থ্য উন্নত করে 


সবরকম চা-ই ক্যামেলিয়া সিনেনসিন থেকে তৈরি 
হলেও বিভিন্ন উপায়ে প্রস্ততের কারণে একেক 
ধরনের চা একেক রকম স্বাদযুক্ত । তবে এ কথা 
স্বীকার করতেই হবে যে, চা-প্রেমিক মাত্রই এককাপ 


ভালো চা-এর মজাটা জানেন । তবে, গবেষকদের মতে, উৎকৃষ্ট এককাপ চা 


তৈরির সূত্রটি সোজাই | স্রেফ ধৈর্যই হচ্ছে সেই সুব্র। যুক্তরাজ্যের 
ইউনিভার্সিটি অফ নর্দাথামবারিয়া-এর স্কুল অফ লাইফ সায়েন্সেস-এর 
গবেষকদল উৎকৃষ্ট চা তৈরির এই সুত্র উদ্ভাবন করেছেন । একটি চায়ের মগে 
২০০ মিলিলিটার পরিষ্কার ফুটানো পানিতে টি-ব্যাগ ছেড়ে দিতে হবে । 
এরপর ২ মিনিট পর্যন্ত টি-ব্যাগকে মগের গরম পানিতে রাখতে হবে । 
এরপর টি-ব্যাগ উঠিয়ে নিয়ে তাতে ১০ মিলিলিটার দুধ যোগ করতে হবে । 
এরপর পাক্কা ৬ মিনিট পর্যন্ত ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত 
চায়ের তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস না পৌঁছায় । গবেষকদের হিসেবে 
দেখা গেছে, ৬০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় পৌঁছালেই চায়ের স্বাদ উৎকৃষ্ট হয়। এ 
জন্য চা তৈরির পরে ৬ মিনিট পর্যন্ত ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে | তবে, 
সাড়ে ১৭ মিনিটের বেশি দেরি হয়ে গেলে চা বিস্বাদ হয়ে যাবে । 


পুষ্টিও খাদ্য নিরাপত্তায় কাঁঠাল 


তাছাড়া শসা দেহে পানির মাত্রা বাড়ায় যা উজ্জ্বল ত্বকের জন্য খুব জরুরি । 


১৭ শত কৃত্রিম হৃদযন্্র স্থাপন 
করেছে জার্মান হার্ট সেন্টার 


জার্মানির বার্লিনে হার্ট সেন্টার খোলার এক 
বছরের মধ্যে ১০০ হার্ট প্রতিস্থাপন করা হয় । 
এই সেন্টারে এখন এক হাজারেরও বেশি 
কর্মী কাজ করেন । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
হৃদরোগের এক বিশেষ ক্লিনিক বলে পরিচিত 
এটি । আজ পর্যন্ত ৭০ হাজারের মত হার্ট 
অপারেশন করা হয়েছে এখানে | ২ হাজার ২ শত হৃদমন্ত্র প্রতিস্থাপনও করা 
হয়েছে । প্রতি বছর আট হাজার রোগীকে ভর্তি করা হয় এই ক্লিনিকে । ১৭ 
হাজার চিকিৎসা পান হাসপাতালের বহির্বিভাগে । 

বিশ্বের আর কোথাও এত বেশি কৃত্রিম হার্ট সংযোজনের নজির নেই । এছাড়া 
প্রযুক্তি ও উৎপাদনের এত ব্যাপক প্রয়োগও আর কোথাও দেখা যায় না। 
বিশ্বে প্রথম যে রোগী কৃত্রিম হার্ট নিয়ে এক হাজার দিনেরও বেশি বেঁচে 
ছিলেন, তারও অপারেশন করা হয়েছিল বার্লিনের হার্ট সেন্টারে ৷ সাফল্যের 


চাহিদার পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তায় কাঁঠাল 
গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে । মৌসুমে এর 
মা প্রচুর সরবরাহ থাকায় অন্যান্য ফলের চেয়ে 
দাম কম, তাই ধনী-গরিব সবাই নিতে পারে 
এর স্বাদ । কাঁঠাল বহুবর্ধজীবী উডভিদ। 
বছরের পর বছর এর গাছ থেকে ফল পাওয়া 
যায় । ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে কাঁঠাল 
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তালিকায় এই মাত্রাটি যোগ হয় ২০০৫ সালে । 

ইতিমধ্যে বেশ কিছু রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যাদের কৃত্রিম হার্ট পাঁচ 
থেকে আট বছর পর্যন্তও চলছে । হদযন্ত্র প্রতিস্থাপনের একটি বিকল্প হিসেবে 
দেখা হচ্ছে কৃত্রিম হার্ট সংযোজন | 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 


0) আত্তান্তহীদ ৩৮ 


176 172 1:17001010176279 


উইকিপিডিয়া 
জ্ঞানের মহাসমুদ্র 


উইকিপিডিয়া বলতে গেলে, এনসাইকোপিডিয়া 
ব্রিটানিকা অথবা এনসাইকোপিডিয়া আমেরিকানার 
জায়গা দখল করতে বসেছে । সেদিন মনে হয় 
খুব বেশি দূরে নয়, যখন কাগজে ভরবে না ঘরের 
বুক শেলফগুলো । আসলে উইকিপিডিয়া 
জিনিসটা কি? সহজ উত্তর এটা হচ্ছে, 
ওয়েবভিত্তিক সীমাছাড়া, নানা বিষয়ের বহুভাষী 
একটা বিশ্বকোষ বা এনসাইকোপিডিয়া । উইকি 
এবং এনসাইকোপিডিয়া শব্দ মিলেই 
উইকিপিডিয়া । উইকিপিডিয়া যাত্রা শুরু করে 
২০০১ সালের ১৫ জানুযারি । নিউপিডিয়ার 
সহযোগী হিসেবে উইকিপিডিয়া এখন পরিচালনা 
বা নিয়ন্ত্রণ করছে উইকিপিডিয়া ফাউন্ডেশন | এর 
প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি স্যাঙ্গার ও জিমি ওয়ালেস । 
বর্তমানে উইকিপিডিয়ায় অন্তর্ভূক্ত নিবন্ধের সংখ্যা 
৬০ লাখের বেশি । যেখানে স্থান পেয়েছে ২৫০ 
টিরও বেশি ভাষা । আর উইকিপিডিয়া ইংরেজী 
ভাষার সংস্করনে নিবন্ধের সংখ্যা ১৬ লাখ। 
বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে জনপ্রিয় যে ১০টি ওয়েবসাইট 
আছে তার মধ্যে উইকিপিডিয়া একটি । 
উইকিপিডিয়া হচ্ছে এমন ধরণের বিশ্বকোষ, যার 
যে কোনো বিষয়ের নিবন্ধে কোনো ধরনের ভুল 
ধরা পড়লে, সহজেই তা সংশোধন করা সম্ভব ৷ 
উইকিপিয়ার মাধ্যমে শুধু বড়রাই নয়, শিশুরাও 
এটি ব্যবহারের মাধ্যমে পুরো বিশ্বটা নিজেদের 
কাছে খুবই পরিচিত করে তুলছে । আপনিও ইচ্ছে 
করলে একটি নিবন্ধ লিখে উইকিপিডিয়ায় 
অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। উইকিপিডিয়া হচ্ছে 
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তথ্যের সাগর । আর তাই জ্ঞানের নুড়ি কুড়োতে 
হলে সেই মহাসাগরে শান করতেই হবে । 
ভবিষ্যতই বলে দেবে, উইকিপিডিয়া আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে কতটা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে । 


আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ 


২ জানুয়ারি: বিশ্বজনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দিবস 


৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস 
২১ মার্চ : বিশ্ব বনদিবস 

২২মার্চ : বিশ্ব পানি দিবস 

৭ এপ্রিল : বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস 

২২ এপ্রিল : ধরিত্রী দিবস 

১ মে মে দিবস শ্রমিক দিবস) 
২৪ মে : কমন ওয়েলথ দিবস 
৩১ মে : বিশ্ব ধুমপান বর্জন দিবস 
৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস 
১৭ জুন : বিশ্ব মরুময়তা দিবস 
২৬জুন : মাদক বিরোধী দিবস 
২৭জুন : বিশ্ব ডায়াবেটিকস দিবস 
১ জুলাই : বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস 
১ আগস্ট : বিশ্ব মাতৃদুদ্ধ দিবস 

৬ আগস্ট : হিরোশিমা দিবস 

৯ আগস্ট : নাগাসাকি দিবস 


১৫ অক্টোবর: বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস 

১৬ অক্টোবর: বিশ্ব খাদ্য দিবস 

২৪ অক্টোবর: জাতি সংঘ দিবস 

৩১ অক্টোবর: বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস 

৩ ডিসেম্বর : আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস 
১০ ডিসেম্বর: মানবাধিকার দিবস 


সংগ্রহে: মোহাম্মদ জিয়াউল হক 


রামপুর চকরিয়া, কক্সবাজার 


প্রশ্ন উত্তরে সাধারণ জ্ঞান 


প্রশ্ন :15801)01 এর পূর্ণরূপ কী ? 

উত্তর 1770101110998, 12001090101, 
4১01119, 00178190161, 11917090100, 
15217916, 7২930010310111. 

প্রশ্ন : 9090০91 এর পূর্ণরূপ কী? 


উত্তর 969৫৮, 16006170, (0010, 
[)19011)1110, .121101:65, 1০৪107995, 
1100000117995. 


প্রশ্ন : 910) শব্দের পূর্ণরূপ কী? 
উত্তর : 9799611-, 106170115, 1৬1001০. 
প্রশ্ন :17)৬-এর পূর্ণরূপ কী? 

উত্তর : 101৮০1515, 11117157911, ৬158 

প্রশ্ন : অঙজ-এর পূর্ণরূপ কী? 

উত্তর : ৬/01]0, ৬10০, ৬০১ 

প্রশ্ন : শাহার ৩ কী? 

উত্তর : ইরানের একটি ক্ষেপানান্ত্র। 

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজের নাম 
কী? 

উত্তর :7৬/ 2000 

প্রশ্ন : সম্প্রতি সুইডিশ ভাষায় পবিত্র কুরআনের 
তরজুমা করেন কে? 

উত্তর : এলেন উল্ফ । 


সংগ্রহে: মিছবাহ্‌ উদ্দীন (আরজু) 


ছাত্র- জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টগ্রাম 


দেশ পরিচিতি : বাহরাইন 


সরকারী নাম: কিংডম অব বাহরাইন; আয়তন: 
৭১৬ বর্গ কি.মি.; লোকসংখ্যা ৬,৭৮,০০০; 
ঘনত্ব ৯৪১.৫ প্রতি বর্গ কি.মি.) পুরুষ: 
৫৭.৪৩%; মহিলা: ৪২.৫৭%; প্রবৃদ্ধি: ১৬.২ 
প্রতি হাজারে; রাজধানী: মানামা; মুদ্রা: দিনার 
(-১০০০ ফিল)। 

অবস্থান: বাহরাইন মধ্যপ্রাচ্যের পারস্য 
উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি দ্বীপরাষ্ট্র ৷ 
প্রধান দ্বীপ বাহরাইন এবং কিছু ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে 
এটি গঠিত । ১৯৩২ সালে তেল আবিষ্কার না 
হওয়া পর্যন্ত মুক্তা, সবজি এবং ফলই ছিল 
বাহরাইনের প্রধান অর্থকরী ফসল । 

ইতিহাস: খলীফা পরিবার দ্বারা শাসিত বাহরাইন 
১৮৬১ সালে গ্রেট ব্রিটেনকে দেশরক্ষা এবং 
পররাষ্ট্র সম্পর্কে দায়িত্ব অর্পণ করে । ১৯৭১ সালে 
ব্রিটেন উক্ত দায়িত্ব প্রত্যাহার করলে বাহরাইন 
শেখ শাসিত রাজ্য এবং কাতারের সাথে 
কনফেডারেশন গঠন করার প্রস্তাব দেয় । তা ব্যর্থ 
হলে বাহরাইন ৯৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা 
ঘোষণা করে । 

সরকার: দেশটিতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র 
বিদ্যমান । দুটি আইনসভা ১. চেম্বার অব 
ডেপুটিজ (৪০ নির্বাচিত) এবং কনসালটেটিভ 
(৪০ মনোনীত) ও ২. বাদশাহ রাষ্ট্রপ্রধান এবং 
প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান । 

শিক্ষা: ৭৭% । মাথাপিছু আয়: ৭,৪৬০ ডলার । 
ভাষা: আরবি । রান্ত্রীয় ধর্ম: ইসলাম (৮২.৪% 


মুসলমান) । 
_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 
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শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড । শিক্ষার 
গুরুত্ব অপরিসীম । তাই যে কোন সচেতন 


অভিভাবকের সুদৃরপ্রসারী স্বপ্ন হল, স্বীয় সন্তানদের সু-শিক্ষিত করে 
দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনা । আপনাদের বহু প্রতিক্ষীত স্বপ্নকে বাস্তবে 
রূপ দিতে ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি মানসম্মত 
সৃজনশীল, ব্যতিক্রমধর্মী ও অভিনব পদ্ধতি নিয়ে আবির্ভূত 


তালীমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদ্রাসা চট্টগ্রাম 


স্ম্হ্‌- 


াফেহা আথাতা মমমান 
ছাদে লিশেষ কর্ম ১ম 
আমা ৮২০ শাত্রহাল পর্ন 
এছ ইহ ত্যাচ ও দ্রে খেতে 
দশম শ্রণাদু ভিফহা 
লিআগমল) আর্ত আগামা 
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ইসলামী আদর্শের বাস্তব অনুশীলন । 
মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন । 

* স্কুল, মাদ্রাসা ও মাদানী বোর্ডের সমন্বয়ে সিলেবাস প্রণয়ন । 

₹ বিশেষ পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে কুরআন ও হাদিসের ভাষা 
আরবী, আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি এবং মাতৃভাষা বাংলা 
শিক্ষার সু-ব্যবস্থা। 

₹ সবেচ্চি ৩ বছরে হিফয সম্পন্ের না বাংলা, গণিত 
ও ইংরেজিসহ চতুর্থ শ্রেণী মানের 

₹ জাতীয় ও আন্তজাতিক প্রতিযোগিতায় অংশহণের সুব্যবস্থা । 
পরিপূর্ণ একাডেমীর তন্ত্ীবধানে দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের 
সুব্যবস্থা। 

₹ নতুন রহিত আরবী, বাংলা, ইংরেজি আধুনিক হস্তলিপির 


2 উষ্ঠ শ্রেণী থেকে আরবী ও ইংরেজিতে কথা বলা 
বাধ্যতামূলক । 

€ ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশে মাসিক বক্ৃতা, বিতর্ক লিখনি ও 

তর অনুশীলন । 

₹ সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠ দান । 

₹ আবাসিক ছাত্রদের তিন বেলা উন্নতমানের খাবার পরিবেশন 
ও দুই বেলা নাস্তার ব্যবস্থা । 

5 ডি যা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে গুরুত্ব দান ও বার্ষিক শিক্ষা 


£ 
« মাসিক 


1/011101 81111817 0চা ॥/018/ 01118901$5 


এক কিলোমিটার (মোহনা ক্লাবের বিপরীতে) বহন্দারহাট, চট্টগ্রাম । ফোন: ০১৮৩১-৫৪১১২২, ০১৮১৪-৩৩৩২৪৫ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


